টা ভ্রশিশ-সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত) 


চল যাই চাদের দেশে 


[ শিশু-সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ৷] 


রা... 4 লা 


চল যাই টাদের দেশে 


গ্রীমৃত্যুজয় প্রসাদ গুহ, এম্‌ এস্‌-সি., ডি. ফিল্‌- 
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ 
কলিকাতা 


বি. বি. কুণ্ডু আ্যাণ্ড সস 
৬২1১, মহাত্মা গান্ধী রোড 
কলিকাতা-৯ 


বি. বি. কৃ আও সন্স 
৬২/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, 
কলিকাতা-৯ 
© কপিরাইট ঃ শরমৃত্যু প্রসাদ ওহ 
( বা, গ্ৰন্বন্বত্ব ) ৫/৩ এ, ওলাই চণ্ডী রোড 
বেলগাছিয়া, 
কলিকাতা-৩৭ 
প্রথম সংস্করণ $ ভাদ্র, ১৩৭৬ ( ৰঙ্কান্দ ) 
দ্বিতীয় সংস্করণ £ বৈশাখ, ১৩৭৮ (বঙ্গান্ম ) 
তৃতীয় সংস্করণ £ বৈশাখ, ১৩৯৩ ( বঙ্গাব্দ } 
[ মে, ১৯৮৬ ( খ্ৰীষ্টাব্দ ) ] 
মূল্য ঃ কুড়ি টাকা 


1৫৮৮ (562302 
প্রচ্ছদ-পরিকল্পন! £ এ্রমৃত্যুয় প্রসাদ গুহ 


আদরের শৈবালকে দিলাম 
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No. F 5—2/70—Schools I 
Government of India 
Ministry of Education & Youth Services 
New Delhi, the 18th. December 1970. 


To 


Prof. Miritunjoy Prasad Guha 
R. G. Kar Medical College, 
Calcutta. 


Subject :—XV Prize Competition of Children’s 
Literature—declaration of result. 


Sir, 

I am directed to inform you that your book Cholo Jai 
Chander Deshe ( Bengali ) has been selected for the award 
Of Rs. 1,000 under the scheme of National Prize Com- 
petition of Children’s Literature. You are requested, 
kindly to contact the Secretary, Education Department of 


your state, for the prize money under intimation to this 
ministry, 


PERE সোল 


22025 de dG as se Fo dt OG a a de 85550 ae 82952855855 255 28 28:56 TE HE SG IG TE IEEE 


Yours faithfully, 
9৫1- R. P. Malaviya 
Assistant Educational Adviser. 


5050 
উরি. 
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প্রথম সংস্করণের ভূমিকা 

১৬ই জুলাই, বুধবার, রথযাত্রা__মহাপ্রভু জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে, 
রথে চড়ে রওন! হলেন মাসির বাড়ি । সেখানে আটদিনের প্রবাস সেরে ২৪শে জুলাই, 
বৃহস্পতিবার, রথে চড়ে স্বস্থানে ফিরে এলেন। এই নিয়ে ভারতের ঘরে ঘরে উৎসবের 
সমারোহ । 

এদিকে ঠিক রথযাত্রার দিনই তিনটি মানব সন্তান মহাকাশের রথে চড়ে 
পাড়ি দিলেন চাদামামার বাড়ির দিকে। সেখানে আটদিনের প্রবাস সেরে ঠিক 
উল্টো-রখের দিনই তাঁরা আবার নির্বিক্বে ফিরে এলেন জননী পৃথিবীর কোলে; তাই 
নিয়ে পৃথিবীর দিকে দিকে সাড়া পড়ে গেল। কী বিচিত্র যোগাযোগ, আর কী 
গভীর তাৎপর্যপূর্ণ! এর. মধ্যে বিধাতার কী অমোঘ ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে, 
তা কে জানে? 

মানব ইতিহাসের সর্বাধিক রোমাঞ্চকর ও দুঃসাহসিক অভিযানের সফল পরিসমাপ্তি 
ঘটেছে। চন্দ্র জয় ক'রে তিন মহাকাশচারী আবার পৃথিবীতে নিরাপদে ফিরে 
এসেছেন । এই বিজয়-গৌরব যে শুধু তিনজন মাকিন মহাকাশচারীর, তা নয়। এ 
গৌরব সমগ্র মানবজাতির । 

অজানাকে জানবার যে অদম্য ও অতৃপ্ত পিপাসা সমগ্র মানবজাতির রয়েছে, এ 
অভিযান তারই প্রতীক । কিন্তু চাদে পৌছানোয় যে শুধু একটা বৃহৎ পরিকল্পনার, 
একটা! দুঃসাহসিক অভিযানের, শেষ হ’ল, তা নয়। আসলে এ হ’ল আরও অনেক বড় 
বড় অভিযানের আরম্ভ । এবারে গ্রহ-গ্রহান্তরে যাবার চেষ্টা হবে। আর মহাকাশে 
চাদই হবে প্রথম মহাকাশ-বন্দর বা আন্তঃগ্রহ স্টেশন। এই ছোট্ট পৃথিবীর সীমাবদ্ধ 
এলাকার মধ্যে আবদ্ধ থেকে মানুষ আর সন্তষ্ট থাকতে পারছে না, এবার মহাকাশ 


জুড়ে তার যাতায়াত চলবে । 
এটা কী ক'রে সম্ভব হয়েছে, মহাকাশ-বিজ্ঞান কী ক'রে ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে, 


তারই এক বিচিত্র এবং রোমাঞ্চকর কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এই পুস্তকে । 
পুস্তকখানি লেখা হয়েছে প্রধানতঃ বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীদের জন্য । পুস্তকথানি 
পাঠ ক'রে তারা যদি আনন্দলাভ করে এবং এ থেকে বিজ্ঞান-সাধনার জন্য কিছুটা 
অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারে, তাহলে বুঝবে! যে, আমার শুম সার্থক হয়েছে। 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কতকগুলি দুপ্রাপ্য ব্লক দিয়ে এবং ইউনাইটেড স্টেট স 
ইনফরমেশন সাভিস ( ইউ. এম্‌. আই. এম্‌. ) কয়েকটি দুপ্রাপ্য আলোকচিত্র দিয়ে 
প্রভৃত সাহায্য করেছেন। কয়েকটি মূল্যবান চিত্র পেয়েছি “সোভিয়েত দেশ’ পত্রিকা 
থেকে। এজন্য এইসব প্রতিষ্ঠানের করত পক্ষকে আস্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি 


(viii ) 

বিভিন্ন মহাকাশ অভিযানের বিবরণ সংগ্রহ করেছি প্রধানতঃ স্প্যান” 
'আ্যামেরিকান রিপোর্টার", ‘আনন্দবাজার পত্রিকা” এবং যুগান্তর’ থেকে। এই সুযোগে 
এইসব সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের কাছে আমার খণ স্বীকার করছি । 

যাদের আগ্রহাতিশয্যে এই পুস্তকখানি প্রকাশ করা সম্ভব হ’ল তারা হলেন 
অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীত্রিদিবেশ বন্থ এবং তার স্থযোগ্য পুত্র পরমগ্রীতিভাজন শ্রীজযন্ত 
বন্থ। এদের কাছে আমি চিরখণী। শ্রীজিতেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় পুস্তকখানি প্রকাশ 
করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, এজন্য তাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি । 

লব্প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীস্থনীলকুমার নাগ এ বিষয়ে আমাকে সর্বদাই উৎসাহ ও 
উদ্দীপনা দান করেছেন। আর শ্রীপবিত্রকুমার রায় চৌধুরী প্রুফ সংশোধন ক'রে এবং 
আরও নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন । এই স্থযোগে এদের দু'জনকে আমার 
আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি । 


স্বাধীনতা দিবস, ্রীসৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ 
১৫ আগন্ট, ১৯৬৯ 


দ্বিতীস্্র সংস্কল্পলেন্প কথা৷ 

অল্পদিনের মধ্যেই এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় এবং দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশ করার সুযোগ পাওয়ায় সুখী হ'লাম। 

প্রথম সংস্করণে একটি ক্রটি ছিল : চাদে মানুষের প্রথম পদক্ষেপের এ্তিহাঁসিক 
অভিযান সংক্রান্ত প্রামাণিক চিত্রগুলি দেওয়া! সম্ভব হয়নি। এবারে সেই ক্রটি কিছুটা 
সংশোধন করা হ'ল। এ অভিযান সংক্রান্ত ছ’টি এবং আরও তিনটি (মোট ন’টি ) 
মুল্যবান চিত্র এবারে সংযোজিত হয়েছে। আটটি চিত্র পেয়েছি ইউনাইটেড স্টেটস 
ইন্ফরমেশন সান্ভিস (সংক্ষেপে “ইউ. এম্‌. আই. এম্‌.’ )-এর সৌজন্যে, আর একটি 
হি পেয়েছি ‘সোভিয়েত দেশ’ পত্রিকার লৌজন্তে। এজন্য এইসব প্রতিষ্ঠানের 
কতৃ পক্ষকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

এছাড়া চাদের শাস্ত-সাগর এলাকা থেকে কুড়িয়ে আনা পাথর ও মাটির 
নমুনাগুলি বিশ্লেষণ ক'রে দেখার পর যে-সব রিপোর্ট ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, 
তাদেরও এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে এই সংস্করণে । ২. 

বড়দিন 


১৯৭০ খরা ্রীমত্যুগ্য় প্রসাদ গুহ 


তৃতীন্র সহস্করূশেন্র ভুমিকা! 
প্রকাশিত হওয়ার অল্প কিছুদিন পরেই, এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ, 
নিঃশেষিত হয়ে যায় । যথেষ্ট চাহিদা থাকা সত্বেও নানা কারণে এর আগে পুস্তকখানি 
পুনরায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এজন্য আমরা দুঃখিত। যাই হোক, বি. বি. কুও 


আযাও সন্স-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীবিভূতি ভূষণ কু মহাশয়ের আগ্রহে, এবং তার সক্রিয় 
সহযোগিতায়, এতদিন পরে এই পুস্তকের পরিমাজিত ও পরিবধিত তৃতীয় সংস্করণ 


প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল। এজন্য তার কাছে আমি রুতজ্ঞ। উল্লেখ্য যে, কিছু নূতন 
তথ্য এবং কিছু নূতন চিত্র, এই সংস্করণের মর্ধাদা বৃদ্ধি করেছে। 

তৃতীয় সংস্করণ রচনাকালে, কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি বন্ধুবর শ্রীমণীক্র নারায়ণ 
লাহিড়ী প্রণীত “চাদরের দেশে মাটির মানুষ” নামক গ্রন্থ থেকে । এজন্য তার 
কাছে আমার খণ স্বীকার করছি । 

্রীসৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ 

২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৩ 
[ নমে, ১৯৮৬ (ইং ) ] 


সূচীপত্র 
বিষয় 


প্রথম পরিচ্ছেদ-_আবহমানকালের চাদ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছোদ__মান্ুষ মহাকাশ জয় ক'রল 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ__মহাকাশ-বিজয়ের পথে কয়েকটি 
সমস্তা ও তাদের সমাধান 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ_চন্দ্রলোকে অভিযানের পরিকল্পনা 
পঞ্চম পরিচ্ছে_ পৃথিবীর মানুষের চন্দ্র প্রদক্ষিণ 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ_টাদে নামার মহড়া 

সপ্তম পরিচ্ছেদ_ পৃথিবীর মানুষের ন্দ্র-পৃষ্ঠে অবতরণ 
অষ্টম পরিচ্ছেদ_ চাদের পাথর ও মাটি 

নবম পরিচ্ছেদ_ উপসংহার 


পরিশিষ্ট 8 , 
আরও কয়েকটি অভিযানের কথা 
চাদ সম্পর্কে কতকগুলি জ্ঞাতব্য তথ্য 
এই লেখকের অন্যান্য বই 


চল যাই ঠ।দের দেশে 


প্রথস্ম পৰ্রিচ্ছেদ 
আবহমান কালের চাদ 


রাতের আকাশে যা সবচেয়ে সহজে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে' তা 
হ'ল চাদ। সুর্য অস্ত গেলে, গে'ধুলির সোনাকে সরিয়ে জ্যোতন্নার হীরা 
ঝরতে থাকে । উচু পাহাড়ের চূড়া, নদ-নদী, বন-উপবন সব যেন অপরূপ 
এক কিরণরেখায় ঝলমল করতে থাকে । চাদের সিগ্ধ জ্যোৎস্সায় সমগ্র 
পৃথিবীর বরতন্ণু যেন এক মোহময় মাদকতায় ভরে ওঠে! 
হাজার হাজার বছর ধরে দেশ-বিদেশের পুরাণে প্রবাদে কাব্যে 
লোকগাথায় ্াদের কত ছবি ফুটে উঠেছে! বাংলা দেশের কত ছড়ায় 
কবিতায়ও তো টাদের ছড়াছড়ি। এদেশের অসংখ্য ছড়ায় ও কবিতায় 
চাদের যে শুভ্র কমনীয় ছবি আকা রয়েছে, তা কি কেউ কখনও ভুলতে 
পারে! 
বাঁশ বাগানের মাথার উপর টাদ উঠেছে এ, 
মাগে! আমার শোলক-বলা কাজলা-দিদি কই? 
খোকার কাছে চাদ কখনও চাদমামা, কখনও খরগোশ-কোলে 
শশাঙ্ক । কখনও সে কল্পনা করে যে, চরকা-বুড়ী একটা গাছের তলায় 
বসে চরকায় স্থতো কাটছে ঘ্যানর ঘ্যানর ক'রে। আবার ঘুমের ঘোরে 
খোকা স্বপ্ন দেখে 
যেন কোন্‌ যাত্রী সে, রাত্রি অগাধ, 
জ্যোত্না সমুদ্রের তরী যেন চাদ। 
চলে যায় চাদে চ'ড়ে সারা রাত ধরি, 
মেঘেদের ঘাটে ঘাটে ছু'য়ে যায় তরী ৷ 
এইভাবে খোকার মন উধাও হয়ে যায় কোথায় কোন্‌ এক স্বপ্নরাজ্যে ! 


আবার মায়ের কোলে খোকা যখন কাদে, তখন চাদকে দেখিয়েই মা 


তার কান্না থামান । ডেকে বলেন, 
- আয় আয় টাদমামা টী দিয়ে যা। 


দের কপালে চাদ টী দিয়ে যা॥ 
টাদাকে দেখে এক মুহূর্তেই খোকার কানা যায় থেমে, সে তখন হাত 


হু চল-যাই চাদের দেশে 


চিত্র ১। আবহমান কালের টাদ। 
হর্ষ অন্ত গেলে গোধূলির সোনাকে সরিয়ে জ্যোৎস্নার হীরা ঝরতে থাকে। ূ 


[ ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সািস-এর সোঁজন্তে প্রাপ্ত ] 


আবহমান কালের চাদ ৩ 


বাড়িয়ে টাদকে ধরতে চায়। কিন্তু হাত বাড়ালেই কি চাদকে ধরা 
যাবে? উাদ রয়েছে আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে_পৃথিবী থেকে 
এর গড় দূরত্ব প্রায় দু’ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার মাইল (প্রায় ৩,৮৪,৮০০ 
কিলোমিটার )। 

অবশ্য মহাকাশে টাদই হ’ল আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। চাদ 
পৃথিবীর উপগ্রহ। পৃথিবী যেমন স্থর্যের চারিদিকে ঘোরে, তেমনি টাদও 
আবার পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে, পশ্চিম থেকে পুবে। 

আবহমান কালের চাদ সেই কবে থেকে মানুষকে হাতছানি দিয়ে 
ডাকছে । বলছে,__এসো, এসো, আমার মাঝে কী রহস্ত লুকানো আছে, 
তা দেখবে এসো ! 

জলে, স্থলে আর আকাশে মানুষের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছেঃ কিন্ত 
তবুও সে সন্তষ্ট হতে পারেনি। তার কল্পনা-বিলাসী মন কতকাল ধরে 
স্বপ্ন দেখছে, কবে সে পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে পাড়ি জমাবে নিঃসীম নীল 
আকাশের দিকে । সুদূর আকাঁশচারী হংস-বলাকাঁদের পেছনে রেখে সে 
ছুটে যাবে ট্াদে, তারপর গ্রহে-গ্রহান্তরে ! 
প্র আজ অনেকাংশে সফল হয়েছে। পৃথিবীর মানুষ 
সাফল্যের সঙ্গে চন্দ্রে অবতরণ করেছে, তারপর নিহিদ্ধে 
এটা কী ক'রে সম্ভব হ’ল, তাই 


মানুষের এই স্ব 
চন্দ্র জয় করেছে, 
ফিরে এসেছে জননী পৃথিবীর কোলে । 


এখন রলছি। 


ভ্বিতীস্ত্র পন্রিচেছদ | 
ও মানুষ মহাকাশ জয় ক'রল 


মহাকাশ জয়ের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল ১৯৫৭ সালের. ৪ঠা; 
অক্টোবর। সেদিন সারা পৃথিবী বিস্ময়ে হতবাক্‌ হয়ে শুনলো, সোভিয়েত, 


চিত্র ২। সোভিয়েত রাশিয়ার রুত্রিম উপগ্রহ ( বা, নকল চাদ ) স্পুংনিক-এর ছবি । 
উপগ্রহটির চারটি আ্যাটিনাও দেখা যাচ্ছে। 
[ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সৌজগ্যে প্রাপ্ত ] 
রাশিয়ার কৃত্রিম উপগ্রহ '্পুংনিক ( শিশুাদ ) পৃথিবীর ৫৬০ মাইল উপর" 
দিয়ে একটি কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। এর ওজন ৮৩'৬- 


মানুষ মহাকাশ জয় ক'রল রি 


‘কিলোগ্রাম ; কক্ষপথে আবর্তনের সময় ৯৬ মিনিট। পৃথিবীর মানুষ 
-উৎকর্ণ হয়ে শুনলো আগামী ইতিহাসের পদধ্বনি__বিপ, বি বিপ,। 


1৮ নিস চস: 
সিএ nb 022 


লিট 


চিত্র ৩। সোভিয়েত রাশিয়ার কুত্রিম উপগ্রহ (বা, নকল চাদ )প্খনিক-এর কক্ষপথ । 


একমাস পরেই সোভিয়েত রাশিয়ার দ্বিতীয় “্পুংনিক' আকাশে 
উঠলো! জীবন্ত কুকুর লাইকাকে সঙ্গে নিয়ে। এর ওজন প্রথমটির প্রায় 
ছ’গুণ। মহাকাশের প্রথম যাত্রী এই কুকুরটি মহাকাশেই মারা গেল, 
জীবিত অবস্থায় তাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আশা সম্ভব হ'ল না। তবুও 


৩৬ চল যাই চাদের দেশে 
এই অভিযান থেকে এমন অনেক তথ্য সংগৃহীত হ’ল যার ফলে ভবিষ্যৎ 
অভিষানের সাফল্য সুনিশ্চিত হ’ল । 
মা্ষিন দেশেও কৃত্রিম উপগ্রহ বা নকল চাদ স্থাপনের চেষ্টা চলছিল 
কয়েক বছর ধরে। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হচ্ছিল। 
রাশিয়ার অভাবনীয় সাফল্যে বখন সারা পৃথিবী মুখরিত হয়ে উঠলো) 


চিত্র ৪1 মহাকাশের প্রথম যাত্রী এই কুকুরটির নাম লাইক! । 
[ ‘সোভিয়েত দেশ’ পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সৌঁজন্তে প্রাপ্ত। ] 


তখন মাকিন দেশে এই উদ্ধম তীব্রতর করা হ'ল। এর ফলে ১৯৫৮ 
সালের ৩১শে জানুয়ারী একটি জুপিটার-সি রকেট সাফল্যের সঙ্গে 
মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হ’ল। এরই সাহায্যে প্রথম মাক্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ 
'এক্সপ্লোরার-১, মহাকাশে স্থাপিত হ’ল। এর ওজন মাত্র ১০ পাউণ্ড, 
আবর্তনের সময় ১১৪ মিন্টি। কক্ষপথের সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থান বা 
অনুভূ ২৩০ মাইল, জার সবচেয়ে দুরবর্ত স্থান বা অপভু ১,৬৪০ মাইল 


মানুষ মহাকাশ জয় ক'রল 


RY আটার রকেটটি কতি উপগহ একদোরারকে নিয়ে 
মহাশূন্যে যাত্রা করেছে || 
[ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সৌজন্যে প্রাপ্ত] 


= এ চল বাই চাদের দেশে 


দূরে অবস্থিত। এইভাবে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে মহাকাশ 
জয়ের প্রতিযোগিতায় আত্মপ্রকাশ ক'রল। 

এর পর আমেরিকা এবং রাশিয়া থেকে পর পর অনেকগুলি উপগ্রহ 
মহাকাশে পাঠানো হয়। কিন্তু প্রত্যেকটি ব্যাপারেই রাশিয়ার উপগ্রহ 


নুতন ইতিহাস রচনা করেছে। আমেরিকার উপগ্রহ ভার ধারে-কাছেও 
যেতে পারেনি। 


ATLANTIC 
OCEAN 


5৯৫ 


চিত্র ৬। মোটা কালো৷ রেখাটি পৃথিবীর চারিদিকে আমেরিকার রুত্রিম উপগ্রহ 


(বা, নকল চাদ ) এক্সপ্রোরারের কক্ষপথ নির্দেশ ক’রছে। 
[বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সৌজন্যে প্রাপ্ত ] 


১৯৫৯ সালের ২রা জানুয়ারী রাশিয়ার প্রথম ‘লুনিক’ চন্দ্র অভিমুখে 
যাত্রা করে। দুঃখের বিষয় তা চাদের প্রায় ৪ 
এলাকা অতিক্রম ক'রে যায় এবং শেষে একটি কক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্থযকে 
প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করে। হিসেব অনুযায়ী এই কক্ষ উপবৃন্তাকার 
এবং পৃথিবী ও মঙ্গল-গ্রহের মাঝে অবস্থিত। সূর্যের চারিদিকে একবার 


৬৬০ মাইল দূর দিয়ে চাদের 


মানুষ মহাকাশ জয় ক'রল ৯ 


ঘুরে আসতে এর সময় লাগবে প্রায় পনেরো মাস। এইভাবে পৃথিবীর 
মানুষ সৌরজগতে একটি নকল গ্রহ স্থাপন করতেও সক্ষম হ'ল। সেই 
অবধি কোন রকেট পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে মহাকাশে যেতে পারেনি । 
তাই এই ঘটনাটি আন্তগ্রহ যোগাযোগের ইতিহাসে চিরকাল লেখা থাকবে 


পৃথিবী ছাড়িয়ে ৬ 
পৃথিবী ছাড়িয়ে ৯০,০০০ হই জাহান টু বাইন 
রি বালি জা কক্ষপথে প্রবেশ করল st x i, 
০২1 ) সস রর 
০০২ সি টি নি 
৯৯ ৯৮ ৮ 
মোচা! যাত্রা শুরু করল।। ও: KD সিটি 
হয় মাহুহারি, ১৯৫৯, সি 
কাত ১০ টা ৪ সিঃ। টং 


3 পৃথিৱী ১, এ 


চিত্র ৭। প্রথম 'লুনিক' বা নকল গ্রহ ম্যেচতার গতিপথ । 


স্বর্ণাক্ষরে। নূতন গ্রহটি মানুষের বন্কালের স্বপ্ন আংশিকভাবে সফল 
ক'রল। তাই রুশ বিজ্ঞানীরা তার নূতন নামকরণ করলেন “মোচতা। 
( স্বপ্ন )। 

প্রথম লুনিক’ লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লে ও দ্বিতীয় 'লুনিক' সাফল্যের সঙ্গে চাদে 
গিয়ে পৌছালো ১৩ই সেপ্টেম্বর পৃথিবী থেকে চাদে পৌছাতে এর 
সময় লাগলো প্রায় ৩৪ ঘণ্টা। এই সঙ্গে চ্পৃষ্ঠে স্থাপিত হ'ল কাস্তে 
ও হাতুড়ি চিহ্নিত সোভিয়েত সরকারের প্রতীক। ভবিষ্যতে যদি কোন 
দিন চন্দ্রের অধিকার নিয়ে বিবাদ আরম্ভ হয়, তবে রুশরা যে অগ্রাধি- 
কারের দাবি পেশ করবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

চাদ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে, এ খবর তো সবাই জানে । কিন্ত 
আর একটা মজার খবর ক'জন রাখে? চাদ নিজের মেরুদণ্ডের ওপরও 
ক্রমাগত পাক খাচ্ছে। কিন্তু আমরা তো বরাবর চাদের একটা দিকই 
দেখতে পাই, এর কারণ কী? বিজ্ঞানীরা হিসেব ক'রে দেখিয়েছেন, 


১০ চল যাই চাদের দেশে 


পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরতে চাদের যতটুকু সময় লাগে, ঠিক সেই সময়ের, 
মধ্যে চাদ নিজের মেরুদণ্ডের ওপরও একবার পাক খায়। অর্থাৎ, পৃথিবীর- 


চিত্র ৮। মহাকাশে উংক্ষিপ্ত উড়ন্ত পর্যবেক্ষণাগার তৃতীয় 'লুনিক' । ১৯৫৯ সালে 
এরই সাহায্য সর্বপ্রথম চাদের অগোচর দিকের আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়। 
[ “সোভিয়েত দেশ’ পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রাপ্ত ] 


এক চান্দ্রমাস চাদের একদিনের সমান। 
একটি জায়গায় সূর্যের আলো পাওয়া যা 
১৫ দিন ধরে সেখানে থাকে রাত্রির অন্ধকা 


এর অর্থ হ'ল, চাদের কোন: 
য় প্রায় ১৫ দিন ধরে, আর প্রায় 
র। তাই চাদের একটা দিকই- 


মানুষ মহাকাশ জয় ক'রল ১১, 
সব সময় পৃথিবীর দিকে ফেরানো থাকে। চাদের আর এক পিঠে কি 
আছে, তা পৃথিবী থেকে কখনও দেখা যায় না । এজন্য চাদের অন্য ?পঠে 
কি আছে, তা জানবার আগ্রহ সকলেরই অপরিসীম । 

৯৫৯ সালের ৪ঠা অক্টোবর পৃথিবীর মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে 
শুনলো একটি নূতন খবর ৷ এদিন রাশিয়া চাদের চারিদিকে প্রদক্ষিণ 
করার উদ্দেশ্যে মহাকাশে পাঠালো একটি স্বয়ংক্রিয় আন্তগ্রহ স্টেশন বা 
উড়ন্ত পর্যবেক্ষণাগার। তৃতীয় 'লুনিক* টাদের অগোচর দিকের, অর্থাৎ 
যে-দিকটাপৃথিবী থেকে দেখা যায় না সে-দিকের, আলোকচিত্র গ্রহণ করল 
এবং স্বয়ংক্রিয় বেতারবীক্ষণ ব্যবস্থায়, অর্থাৎ টেলিভিসনে (বাঁ, দূরদর্শনে )' 


সেই ছবি পাঠিয়ে দিল পৃথিবীতে ৷ 


স্তর স্টেশনের গতিপথ । যাত্রাকাল ৪ঠা 
নভেম্বর (১৯৫৯) পর্যন্ত প্রতি ২৪ ঘন্টা 
ক্রিয় আস্তগ্রঁহ স্টেশনের 


অবস্থান_চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে। 


চিত্র ৯। তৃতীয় 'লুনিক" বান্বয়ংক্রিয় অ 
অক্টোবর থেকে আরম্ভ ক'রে ১লা 
অস্তর, আন্তর্জাতিক সময় * ঘণ্টায়, স্বয়ং 


-৯২ 


ডল বাইঃচাদের দেশে 


আলোকচিত্র (১৯৫৯)। 


[ ‘সোভিয়েত দেশ’ পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সৌন্ন্যে প্রাপ্ত] 


মানুষ মহাকাশ জয় ক'রল ১৩০ 


চিত্র ১০-এর পরিচয়লিপি £ 


[চাদের যে-দ্িকটা পৃথিবী থেকে দেখা যায়” 
তারও কিছু অংশ এখানে দেখা যাচ্ছে ] 


মস্কো-সাগর-_এর ব্যাস প্রায় ১৮৬ ]- হাম্বোণ্ট-সাগর ( Humboldt's - 


[ চাদের অগোচর দিক] 


মাইল (প্রায় ৩০০ কি. মি.) Sea ) 

আযাম্ট্রোনট্দ উপসাগর II. সংকটের সাগর (The Sea ০1. 
Crisis ) 

দক্ষিণের সাগরের কিছু অংশ III. প্রান্তস্থ সাগর (The Marginal 
Sea ) 

ত্‌পিওলকভ স্কি একটি গিরিকেন্দিক IV. ঢেউয়ের সাগর (The Sea of 


গহ্বর, এর ব্যাস প্রায় ৬: মাইল Waves ) 


(প্ৰায় ১০০ কি. মি. ) 
লমোনোসভ._একটি গিরিকেন্দিক 


গহ্বর 
জ্যোলিও কুরী-_একটি গহবর 


V. ম্মাইথ-এর সাগর ( Smyth's Sea ) 


স্ব. উর্ধরতার সাগর ( The Sea ofr 
Fertility ) 

VII. দক্ষিণের সাগর (The.Southerr 
Sea) | 


সোভিয়েত পর্বতমালা 
স্বপ্ন-নাগর । 


[ চিত্ত পূর্বের পৃষ্ঠায় শষ্য ] 


5৪ চল যাই চাদের দেশে 
এই ছবিতে দেখা যায়, চাদের প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই একঘেয়ে। 


তবে 
চন্পৃষ্ঠে বহুদূর বিস্তৃত সাদা অংশের স্থানে স্থানে রয়েছে ছোট-বড় 


চিত্র ১১। স্বেল্‌কা ৷ 
পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সৌজন্তে প্রাপ্ত] ূ 


[ “সোভিয়েত দেশ’ 


কতকগুলি কালো দাগ। 


সাধারণ মানুষের পক্ষে তাদের তাৎপর্য বোঝা 
কঠিন। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এ 


ই চিত্র দেখেই সাগর-উপসাগর, পাহাড়-পর্বত, 


মানুষ মহাকাশ জয় ক'রল ১৫ 
গর্ত প্রভৃতির অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন, এবং তাদের নামকরণও 


করেছেন। 

এরপর মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে শুরু হ’ল আর একটি গুরুত্বপূর্ণ 
অধ্যায় । ১৯৬০ জালের ১৯শে আগস্ট রাশিয়া একটি উপগ্রহে ক'রে 
 এক্ত্রে্কা” ও “বেল্কা” নামে ছু'টি কুকুরকে মহাকাশ-পরিক্রমীয় পাঠিয়ে 
আবার পৃথিবীতে নামিয়ে আনতে সক্ষম হ’ল। শুধু তাই নয়, ক্যাপস্থুলের 
অধ্যে এদের সঙ্গে কয়েকটি ইছুর, কতকগুলি মাছি এবং কতকগুলি উদ্ভিদ্‌ও 


পাঠানো হয়। 


চিত্র ১২। বেল্কা। 


[ ‘সোভিয়েত দেশ’ পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সৌজন্ে প্রাপ্ত ] 
অতিকায় এই মহাকাশযানটির ওজন ছিল প্রায় সাড়ে চার টন। 


পৃথিবী থেকে গড়ে প্রায় ২০০ মাইল উর্ধ্বে থেকে তা প্রায় দেড় ঘণ্টায় 

একবার ক'রে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেছে । এভাবে মহাকাশের কক্ষপথে 

১৭ বার ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ ক'রে ১৮ বারের বার মানুষের ইঙ্গিতে তা 
আবার ভূপৃষ্ঠে নেমে এসেছে__যেখানে নামবার কথা ছিল সেখান থেকে 


2 চল যাই চাদের দেশে : 


মাত্র ১* কিলোমিটার দূরে । মহাজাগতিক মানদণ্ডে এই বিচ্যুতি 
একেবারেই তুচ্ভ বলা যায়৷ 
মহাশৃস্তে থাকাকালেই মহাকাশযানের আরোহী কুকুর ছু"টির অবস্থা 


চিত্র ১৩) রকেট-উৎক্ষেপপের সময় প্রেলকার প্রতিক্রিয়। 
(সোভিয়েত মহাকাশযানে বসানো! একটি টেলিভিমন-য্ এই ফটো পাঠিছেছে।) 


[ “সোভিয়েত দেশ: পত্রিকার কর্তৃপক্ষের দোঁজন্তে প্রাপ্ত ] 


মানুষ মহাকাশ জয় করল ১৭. 


পর্যবেক্ষণ করা "হয় - স্বয়ংক্রিয় টেলিভিসন-ব্যবস্থায়। এখানে তারই 
এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে দেওয়া হ’ল ঃ 

পরকেটটি যখন যাত্রা ক'রল, তখন কুকুর ছুটির কান খাড়া হয়ে 
উঠলো, তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো । কয়েক মিনিট পরে তাদের চোখে 
দেখা দিল উদ্বেগের ছায়া_-তারা এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াতে আরস্ত 
ক’রল। মহাকাঁশযানের গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের 
শক্তি তাদের যেন নীচের দিকে টেনে ধরলো । রকেটের গতিবেগ যত 
বাড়তে থাকলো, ততই তারা চেপ্টে যেতে লাগলে! মাধ্যাকর্ষণের টানে। 
স্ত্রকা ছটফট ক'রে এদিক-ওদিক তাকাতে আরম্ভ ক’রল। এরপর 
কিছুক্ষণ উভয়েই একেবারে শান্ত। রকেট ভারশূন্ত-লোকে গিয়ে প্রবেশ 
ক'রল। কুকুর দু'টি তখন কেবিনের মধ্যে ভেসে বেড়াতে লাগলো, ষেন 
প্রাণহীন, যেন তাদের গ্রন্থিগুলি সব খুলে গেছে। রকেটটি তার কক্ষপথে 
পৌছবার পর এদের নাড়ী-স্পন্দন এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে 
এলো । তখন তারা আস্তে আস্তে হাত-পা নাড়াবার চেষ্টা করতে 
লাগলে! । বেল্কা রেগে কয়েকবার ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠলো । তারপর 
ধীরে ধীরে তারা এই নূতন অবস্থায় ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠলো । তখন 
স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেওয়ালের সঙ্গে আটা খাবারের বাঝ্সটির ঢাকনা 
খুলে দিতেই তারা খেতে আরম্ভ ক’রল ।” 

রাশিয়া এভাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছে সাফল্যের পথে । তারপর 
মানুষ পাঠাবার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নানারকম মহড়া চলেছে 
অনেকদিন ধরে। শেষে একদিন এক শুভ-মুহর্তে পৃথিবীর প্রথম মানুষ 
পাড়ি দিয়েছে মহাকাশের দিকে, পৃথিবীর চারিদিকে একবার ঘুরে আবার 
নিষিদ্ধ নেমে এসেছে পূর্বনিরদিষ্ স্থানে । 

এই দুঃসাহসী মহাকাশ-বিজয়ীর নাম ইউরি গাগারিন। ১৯৬১ 
সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে প্রায় পাচ টন ওজনের একখানা মহাকাশ- 
যানে ক'রে গিয়ে তিনি ১০৮ মিনিট মহাকাশে ছিলেন, পৃথিবী পরিক্রমা 
করেছেন একবারের সামান্য একটু বেশী। মহাকাশযানটির নাম দেওয়া 


২ 
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হয় ‘ভোস্তক’ (প্রাচী, বা, উদয়াচল )। ভোস্তক যখন পৃথিবীর সবচেয়ে 
কাছে আসে, তখন তার দূরত্ব ছিল ১০৯ মাইল। আর সবচেয়ে দূরে 
থাকাকালে তার দূরত্ব ছিল ১৮৭ মাইল। একবার পৃথিবী পরিক্রমা 
করতে এর সময় লাগে ৮৯ মিনিট। এ সময় ভোস্তক-এর গতিখ্গে 


চিত্র ১৪ । ইউরি গাগারিন (মহাকাশে যাত্রার পূর্বে )। 
[ ‘সোভিয়েত দেশ’ পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সৌজছ প্রাপ্ত] 


হয়েছিল ঘণ্টায় ১৭,০০০ মাইল, অর্থাৎ সেই অবধি মানুষ যত দ্রুতবেগে 
চলতে সক্ষম হয়েছে তার প্রায় ছ’গুণ। 

মহাকাশ থেকে গাগারিন যে-সব বেতার-বার্তা প্রেরণ করেন, মস্কো 
থেকে তার রেকর্ড বাজিয়ে শোনানো হয়। তিনি বলেন,_-“পৃথিবীকে 
দেখতে পাচ্ছি, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, _পরিঞ্কারভাবে আপনার কঠন্বর 
শুনতে পেলাম।” কিছুক্ষণ পরে আবার_“মহাকাশযান স্বচ্ছন্দ 
পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে, পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছি,...সব কিছু দেখতে 


“মানুষ মহাকাশ. জয় ক'রল ১: 
পাচ্ছি, “আমার ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শুন্তলোকে টুকরো টুকরো মেঘ।” 
কিছুক্ষণ পরে আবার-_“পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছি, সব কিছু স্বাভাবিক, 
ন্ত্রপাতি নিখুঁতভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে,--* এগিয়ে চলেছি ।” মহাকাশযান 
খেকে গাগারিনের শেষ বার্তা-“বেশ সুস্থ আছি, স্ফৃতিতে রয়েছি -- 


চিত্র ১৫। গাগারিনকে নিয়ে রকেট মহাকাশে উঠছে। 
[ ‘সোভিয়েত দেশ পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সৌজন্ে প্রাপ্ত ] 

অহাকাশযানে চড়ে বেশতো প্রদক্ষিণ করছি পৃথিবীকে । সব ভালো, 
চমৎকার ..যন্ত্রপাতিগুলো স্বাভাবিকভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে ৷” 

পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করার পরে গাগারিন বলেন,__“দেখলাম, আকাশ 
অন্ধকার, অতিমাত্রায় অন্ধকার, নুচীভেগ্ভ অন্ধকার বলতে যা বোঝায়, 
ঠিক তাই। পৃথিবীর রং নীলাভ, তা সত্বেও সর কিছু পরিষ্কারভাবে দেখা 
খাচ্ছিল । -খুব উচুতে উঠে জেট গ্লেন থেকে যেমন দেখা যায়, পৃথিবীকে 
"আমি সে-রকম দেখেছি । পাহাড-বন-দ্বীপ সব কিছু পরিষ্কার দেখা গেছে Me 
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- আলোকিত অংশ থেকে অন্ধকার নিবিড় কালো আকাশের, ফে, 
আকাশে নক্ষত্র দেখা যায়, তার বর্ণময় রূপ-পরিবর্তন তিনি দেখেছেন । 
এই সীমারেখা অত্যন্ত ক্ষীণ, যেন একটি স্বন্ম মেখলা জড়ানো রয়েছে: 
পৃথিবীর গায়ে। দিগন্তের দৃশ্য সত্যিই অন্থুপম। উপরে উঠে পৃথিবীকে, 
দেখে তিনি এত মুগ্ধ হন যে, আনন্দে চীৎকার ক'রে ওঠেন, “কী সুন্দর: 
এই পৃথিবী !” 

গাগারিনের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে পর পর আরও কয়েকজন, 
মহাকাশ পরিক্রমায় যাত্রা করেন এবং নিরাপদে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন 
করেন। রাশিয়ার দ্বিতীয় মহাকাশচারীর নাম তিতভ। ভোস্তক-২ 
নামক মহাকাশযানে ক'রে ১৯৬১ সালের ৬ই আগস্ট তিনি মহাকাশে, 
যাত্রা করেন। 


চিত্র ১৬। আমেরিকার প্রথম মহাকাশ-যাত্রী__আ্যালেন শেপার্ড। | 

[ ইউ. এস্‌. আই. এস্‌-এর সোঁজন্তে প্রাপ্ত ] | 

এদিকে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে মহাকাশ জয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৫৮ সালেই. 
স্থাপিত হয় ‘নাস’ (NASA = National Aeronautics and Space 


মানুষ মহাকাশ জয় ক'রল ২৯ 
Administration) এবং সঙ্গে সঙ্গে মারকারি-প্রকল্প মনুযায়ী কাজ শুরু 
হয়ে যায়। তবে সাফল্য আসে কিছু দেরীতে । 


পা 


[চিত্র ১৭। জন গ্রেনমাকিন মহাকাশচারীদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম মহাকাশের 
কক্ষপথে গিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার গৌরব অর্জন করেন।  ২০শে ক্বারী, 
-১৯৬২, মহাকাশে উৎক্ষেপণের পূর্বে তিনি তীর ফ্রেডশিপ-৭ নামক 
মহাকাশঘানের সামনে দাড়িয়ে আছেন। 


{ ইউ. এস্‌. আই. এস্‌-এর সৌদন্তে প্রাপ্ত ] 
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আমেরিকার প্রথম মহাকাশ-যাত্রীর নাম আযালেন শেপার্ড। ১৯৬১ 
সালের ৫ই মে কেপ কেনাভেরাল (এখন এর নাম কেপ. কেনেডি )' 
থেকে যাত্রা ক'রে তিনি মহাকাশ জয় করতে সক্ষম হন। তবে তিনি 
পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন নি, সোজাম্ৃজি মহাশুন্যে উঠে আবার 
নেমে আসেন। সময় লাগে মাত্র পনেরো মিনিট । আমেরিকার দ্বিতীয় 
মহাকাশযাত্রীর নাম ভাঞ্জিল শ্রিসম্। তিনি এ বছরই ২১শে জুলাই 
মহাকাশ জয় করেন। 

মাফিন মহাকাশচারীদের মধ্যে জন গ্নেন-ই সর্বপ্রথম মহাকাশের 
কক্ষপথে গিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার গৌরব অর্জন করেন। ১৯৬২ 
সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী ভারতীয় সময় রাত্রি ৮টা ১৮ মিনিটে, একটি 
আযাটলাস রকেট গ্রেনকে নিয়ে মহাকাশের দিকে যাত্রা করে। গ্লেন 
ফেগুশিপ-৭ নামক মহাকাশযানে ক’রে মহাকাশের কক্ষপথে গিয়ে, এবং 
তিনবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ ক'রে, তারপর ভারতীয় সময় রাত্রি ১টা' 
১৩ মিনিটে নিরাপদে অতলান্তিক মহাসাগরে অবতরণ করতে সক্ষম হন। 

এই প্রসঙ্গে ভ্যালেটিনা তেরেশ কোভা| নামে একটি রুশ তরুণীর নামা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি ১৯৬৩ সালের জুন মাসে ভোস্ত ক-৬' 
নামক মহাকাশবানে ক'রে সাফল্যের সঙ্গে মহাকাশ পরিক্রম! শেষ করে 
আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে সক্ষম হন। সেই অবধি তিনিই একমাত্র 
মহিলা যিনি মহাকাশ পরিক্রমার গৌরব অর্জন করতে পেরেছেন I 

এইভাবে প্রতিযোগিতার প্রথম পর্ব শেষ হ’ল, কিন্ত বরমাল্য তখনও, 
রাশিয়ার গলে। 


তৃতীল্ম পরিচেছদ 
মহাকাশ-বিজয়ের পথে 
কয়েকটি সমস্ত! ও তাদের সমাধান 


মহাকর্ষ এবং অভিকর্ষ £ 

সপ্তদশ শতাব্দীর কথা। বিজ্ঞানী নিউটন বাগানে গাছতলায় বসে 
আছেন, হঠাৎ গাছ থেকে একটা আপেল পড়লো । তার মনে হ'ল, 
তাইতো, আপেলটা মাটিতে পড়লো কেন? ফল পাকলে তো চিরকাল 
মাটিতে পড়ে, এ নিয়ে আবার কে কত ভাবে! বিজ্ঞানী নিউটনের মনে 
এরূপ একটি প্রশ্ন জেগেছিলো বলেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, পৃথিবী 
সব জিনিসকে তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করছে, তাই পৃথিবীর আকর্ষণে 


আপেলটি মাটিতে পড়ে। 
কোনো বস্তুর উপর পৃথিবীর 
যে আকর্ষণ, তাকে অভিকর্ধ 
বলা হয়। 

এইভাবে চিন্তা করতে 
করতে নিউটন আরও বুঝলেন 
যে, এই পৃথিবীর আকর্ষণে 
বাধা পড়েই টাদ তার চারি- 
দিকে ঘুরছে। পৃথিবীর 
আকর্ষণে গাছ থেকে আপেল 


পড়া এবং পৃথিবীর চারিদিকে চিত্র ১৮| নিউটন । 
টাদের ঘোরা, এ দু'টি বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে একটা যোগস্থৃত্র আবিষ্কার 


করা খুবই কৃতিত্বের কথা সান্দেহ নেই। ক্রমে নিউটন আরও বুঝলেন যে, 
স্র্যের বিপুল আকর্ষণ আছে বলেই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলো তার 
চারিদিকে ঘুরছে । এইভাবে একটা সামন্ত ঘটনার মীমাংসা করতে গিয়ে 


একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হ'ল। 
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বিজ্ঞানী নিউটনের মতে সকল জড়-বস্তুই পরস্পরকে আকর্ষণ করে; 
এর নাম মহাকর্ষ। এটা নির্ভর করে কোন বস্তুতে কতট। জড়-পদার্য 
আছে তার উপর, অর্থাৎ বস্তুর ভর (1155 )-এর উপর। তুলাদণ্ডে 
ওজন ক'রে যা জানা যায়, তাকেই বস্তুর ভর বলা হয়। বস্তুর ভর যত 
যত বেশী হয়, মহাকর্ষের বল ( £০1০6 )-ও তত বেশী হয়। 
পৃথিবীর বাধা ঃ 

এখন আমরা জানি যে, উপরদিকে একটা ঢিল ছু'ড়ে দিলে তা আবার 
পৃথিবীতেই ফিরে আসে । এর প্রধান কারণ পৃথিবীর আকর্ষণ, অর্থাং 
অভিকর্ষ। আর একটা বাধা আছে, তা হ'ল বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণ-জনিত 
বল। উপরদিকে কয়েক শ’ মাইল পরেই বায়ু আর নেই বললেই চলে । 


চিত্র ১৯। বিজ্ঞানী নিউটন বলেছেন, পৃথিবীর আকর্ষণ বা অভিকর্ধ আছে 
বলেই গাছ থেকে আপেল মাটিতে পড়ে। একই কারণে, চাদও অবিরাম 
পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে চলেছে চক্রাকার পথে । 
এখন কৌন প্রকারে যদি একটা চিল ছু'ড়ে এই স্তরটা পার ক'রে দেওয়া 
যায়, তখন বায়ুর বাধা আর থাকবে না, থাকবে শুধু অভিকর্ষের টান। 
পৃথিবী সব সময়ই চাদকে আকর্ষণ করছে, কিন্তু কই চাদ তো পৃথিবীর 
বুকে নেমে আসছে না! কিসের জোরে সে অবিশ্রান্ত ঘুরে ঘুরে চলেছে 
শম্যপথে নির্দিষ্ট কক্ষে? চাঁদ ঘণ্টায় ৯,২৩৫ মাইল বেগে পৃথিবীর 
চারিদিকে ঘুরছে । এই চক্রবেগ থাকায় চাদ প্রতিমুহূর্তেই তার কক্ষপথ 


মহাকাশ-বিজয়ের পথে কয়েকটি সমস্তা ও তাদের সমাধান ২৫ 


থেকে স্পর্শক (09900) বরাবর বাইরের দিকে ছুটে যেতে চাইছে, কিন্ত 
-আভিকর্ষের টান তাকে সব সময় এ নির্দিষ্ট কক্ষপথে চালনা করছে। 
এই দু'টি বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্ত ঘটেছে, তাই চাদও অবিরাম ঘুরে 
চলেছে স্বচ্ছন্দগতিতে চক্রাকার পথে। 
এট। আমরা নিজেরাই পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারি। একটা টিলকে 
যদি স্থতোয় বেঁধে ঘোরানো যায়, তাহ'লে দেখা যাবে, টিলটির একটা 
বহিমু্থী গতি হয়েছে যার 
ফলে তা সব সময় বাইরের 
দিকে ছুটে যেতে চাইছে। 
কিন্তু সুতোর আকর্ষণ- 
জনিত বল তাকে কেন্দ্রের 
দিকে টেনে রাঁথছে। এই টু 
“ছুই বিপরীত বলের মধ্যে Er ০21 
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সামঞ্রস্ত হয়েছে বলেই রি 2 
টিলটি চক্রাকারে ঘুরছে . 
ক, চিত্র ২০। দৈবাৎ স্থতো যদি ছিড়ে 

ন্বচ্ছন্দ-গতিতে । দৈবাৎ যার, তাহলে অঙ্গে পক্ষে চিলি 
এই সাম্য যদি নষ্ট হয়, ছুটে যাবে বাইরের দিকে । 
অর্থাৎ দৈবাৎ সুতো যদি ছিড়ে যায়, তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গে ঢিলটি ছুটে যাবে 
বাইরের দিকে। 

চাদের বেলায়ও এরকম দু’টি বিপরীত বলের মধ্যে সামঞ্জস্ত হয়েছে । 
এখন যদি কোন কারণে চাদের গতিবেগ কমে যায়, তবে পৃথিবীর আকর্ষণে 
সে লুটয়ে পড়বে পৃথিবীর উপর । আবার গতিবেগ যদি বেড়ে যায়, তবে 
“লে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চিরকালের জন্য উধাও হয়ে যাবে মহাশুহ্যের 


~ 


অসীম অন্ধকারে । 
বিজ্ঞানীরা হিসেব ক'রে দেখলেন, কোন বস্তু যদি ঘণ্টায় ২৫,০০০ 


মাইল বেগে চলতে পারে, তবেই তার পক্ষে পৃথিবীর আকর্ষণ কাটিয়ে 
হাওয়া সম্ভব হবে। এর নাম 'মুক্তি-বেগ’ ( Escape velocity )। 


নিউ 


পরকাল ঠাস 
কেকের গতিখব্য 


1250 5৮৫ 81৮ ৪৫ 


৯। অভিকর্ষের টান না থাকলে, রকেটটি একটি সরলরেখা ধরে ১। রকেটটি 'মুক্রিবেগ’ অর্জন করলে, অর্থাৎ তার বেগ ঘণ্টায় ২৫,০০০ 
মহানুহো এগিয়ে যাবে । মাইল হ’লে, তা পৃথিবীর আকর্ষণ কাটিয়ে অধিবত্ত/কার পথে মহাশৃস্তে 
২। অভিকর্ষের টান অপকেন্দ্র বলের চেয়ে বেশী হ'লে, রক্টটি এগিয়ে যাবে। 
পৃথিবীর বৃকে লুটিয়ে পড়বে । ২। রকেটের বেগ ঘণ্টায় ১৫,৮০০ মাইলের বেশী হলে, কিন্তু “ুক্তিবেগ’- 
=। প্রাথমিক বেগ ও কোণ ঠিক হিসেবমতো হ’লে তবেই নকল এরচেয়ে কম হ'লে, তা উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকবে । 
চাদ বৃত্তাকার পথে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরবে, নতৃখা উপরৃস্তাকার পথে 
বর থাকবে । চিজ ২২। [ ইউ, এস্‌, আই, এস,-এর সোঁজন্তে প্রাপ্ত ] 


মহাফাশ-বিজয়ের পথে কয়েকটি সমস্যা 'ও তাদের সমাধান ২" 
ঘণ্টায় ২৫,০‘ মাইল গতিবেগ অর্জন করতে না পারলে কোন বস্তুই 
পৃথিবী ছাড়িয়ে যেতে পারবে না, একথা ঠিক । কিন্তু কোন বস্তু যদি 
ঘণ্টায় ১৫,৮০০ মাইল বা তার চেয়ে বেশী বেগে চলতে সক্ষম হয়, তবে 
একটা মজার ব্যাপার হবে। এ বস্তুটি তখন টাদের মতোই পৃথিবীর, 
চারিদিকে ঘুরতে থাকবে, অর্থাৎ তা একটি নকল টাদে পরিণত হবে । 

কিন্তু এক ধাক্কায় বস্তুটির গতিবেগ ২৫,০০০ মাইল বা তার কাছাকাছি: 
করলে আর একটা বড় সমস্তার সম্মুখীন হ'তে হবে। এ হচ্ছে বাতাসের 
ঘর্ষণ-জনিত সমস্তা। আমরা জানি, পৃথিবীর আকর্ষণে এক-একটি 
উদ্ধাঁপও প্রচণ্ডবেগে পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ে। কিন্তু বাতাসের 
সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে এই উল্কাপিণ্ড এতো গরম হয়ে ওঠে যে, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই ভূপুষ্ঠে পৌছাবার আগেই তা জলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। 
কাজেই বিজ্ঞানীর কল্পিত মহাকাশযান শুরু থেকেই একটা বিরাট গতিবেগ' 
নিয়ে এগোতে পারবে না। তা করতে গেলেই মহাকাশযানটি জলে- 
পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এজন্য প্রথমদিকে মহাকাশযানের গতিবেগ 
অপেক্ষাকৃত কম রাখতে হয়। এভাবে তাকে বাতাসের স্তরটা 
পার ক'রে দিতে হয়। তারপর এই বেগ ক্রমশঃ বাড়ানো হয় ধাপে 


ধাপে। 


রকেট £ 
মহাশূন্যে অভিযান চালাবার উদ্দ্দশ্যে যে মহাকাশযান ব্যবহার করা 


বিমান বা এরোপ্লেনের মতো কোনো ‘প্রপেলার’ বা 
কারণ, পৃথিবীর কয়েক শ’ মাইল উপর 
থেকেই বায়ু নেই বললেই চলে। আর বায়ুর অভাবে সেখানে ইঞ্জিন ও" 
চালন-চক্র দুই-ই অচল হয়ে পড়বে। কাজেই মহা শৃন্ত-অভিযানের 


বর্তমান চাবিকাঠি অর্থাৎ বাহক হচ্ছে “রকেট?। = 
অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ রকেটের অতি ক্ষুদ্র সংস্করণ হাউই-- 


বাঁজীর কথা জানতো | ইতিহাম খু'জলে দেখা যায়, ১২৩২ সালের" 
আগে থেকেই চীনদেশে উৎনব-অনুষ্ঠানাদিতে হাউই-বাজী পোড়ানো? 


হবে, তাতে সাধারণ 
চালন-চক্র থাকলে চলবে না। 


হ্৮ চল যাই চাদের দেশে 


হ’ত। তারপর অনেক দেশেই যুদ্ধের সময় শক্রপক্ষকে ঘায়েল করার 
উদ্দেশ্যে রকেট’ বা হাউই ব্যবহার করা হ’ত। তবে সেগুলি কয়েক শ’ 
ফুটের বেশী উপরে উঠতে 
পারতো না। আর হাউই 
কখন কোন্‌ দিকে যাবে তার 
কোন নিশ্চয়তা ছিল না। 
এজন্য সব সময় নিগানা ঠিক 
রাখা যেত না। 

কালীগুজোর সময় তো 
‘তোমরা অনেকেই হাঁউই- 
বাজী পোড়াও। হাউইয়ে 
আগুন ধরিয়ে দিলেই তা 
প্রচণ্ড বেগে আকাশের দিকে 
ছুটে যায়। এর কারণ কী? 
বিজ্ঞানী নিউটন বলেছেন, 


প্রতিটি ক্রিয়ার জন্য বিপরীত- চিত্র ২২। হাউই এবং রকেটের তুলনা । 
সুখী এবং সমপরিমাণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। হাউইয়ের মসলায় আগুন 
লাগালে তা খুব তাড়াতাড়ি পুড়তে থাকে, এর ফলে হাউইয়ের তলা দিয়ে 
প্রবল বেগে গ্যাস বেরুতে থাকে । এই গ্যাস বেরুনোটা হ’ল ক্রিয়া। 
কাজেই এর সমান বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়! নিশ্চয়ই দেখা দেবে। অর্থাৎ- 
এ গ্যাস যত জোরে তলা দিয়ে বেরুতে থাকবে, প্রতিক্রিয়া ঠিক তত 
জোরে হাউইটিকে উপরদিকে ঠেলা দিয়ে ওঠাতে থাকবে। যে হাউইয়ের 
মসলা ভালো এবং পরিমাণে বেশী হবে, তা আকাশে অনেক বেশীদূর 
উঠবে। এই তত্বের উপর নির্ভর ক'রেই ‘রকেট’ নির্মিত হয়েছে। 

প্রথম যুগের সব রকেটেই জালানি হিসেবে বারুদ ব্যবহার করা হ'ত। 
কিন্তু কঠিন জ্বালানি ব্যবহারে অন্ুবিধা হ’ত। কারণ রকেটের বারুদ 
সবটা সমানভাবে পুড়তো না। 


মহাকাশ-বিজয়ের পথে কয়েকটি সমস্ত ও তাদের সমাধান হা 
এ যুগের রকেটের কথা বলতে হ’লে প্রথমেই রুশ বিজ্ঞানী বন্স্তান্তিন 
ত্‌সিগুলকভস্কির নাম করতে হয়। সারাজীবন তিনি আন্তগ্রহ যাত্রার 
সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা করেন। এমন কি 
১৯০৩ সালেই গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাওয়ার 
উপযোগী একটি রকেট-জাহাজের ড্রয়িং এবং 
অঙ্কের হিসেবও তিনি প্রকাশ করেন। 
পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এড়িয়ে মহাকাশে 
পৌছাতে পারবে এমন একটি রকেটের 
নক্দাও তিনি বানান। 
তবে এবিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
অবদান হ'ল মাঞ্কিন বিজ্ঞানী রবার্ট এইচ. 


গডার্ড-এর। তীর ধারণা হ’ল যে, কঠিন চিত্র ২৩। আধুনিক রকেটের' 
জনক-_রবার্ট এইচ গডার্ড। 


জ্বালানির সাহায্যে রকেটকে দ্রুত গতিশীল 
[ ইউ, এস্‌, আই, এস্‌.-এর 


করা যাবে না। তাই তিনি তরল জ্বালানি সৌজন্রে,প্রাপ্ত] 


নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন এবং ১৯২৬ সালে তিনিই সর্বপ্রথম তরল" 
জ্বালানির সাহায্যে রকেট উৎক্ষেপণে সক্ষম হলেন। এতে জ্বালানি, 
হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল তরল পেট্রোল এবং তরল অক্সিজেন।' 
সেই থেকে শুরু হ'ল রকেটের নবযুগ। আর এজন্যই গডার্ডকে 
বলা হয় আধুনিক রকেটের জনক । 

আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে গডার্ড রকেট উৎক্ষেপণে আরও অনেক 
পারদগ্রিতা অর্জন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম সাফল্যের সঙ্গে তরল জ্বালানি" 
ব্যবহার করেন। আজও সবদেশেই রকেট উৎক্ষেপণে তরল জ্বালানি 
ব্যবহার করার রীতিই প্রচলিত হয়ে আসছে। এছাড়া “জাইরো- 
স্কোপ’-এর সাহায্যে রকেটের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতিও তিনিই" 
আবিষ্কার করেন। বল! বাহুল্য, এই উদ্দেশ্যে জাইরোস্কোপ এখনও এক: 


উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করছে। 


রকেট উৎক্ষেপণে আরও বেশী সাফল্যলাভ করেন জার্দান বিজ্ঞানীগণ» 
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দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। এদের নেতা ছিলেন ওয়ার্নার ফন ব্রাউন। 
প্রধানত এ'রই চেষ্টায় ১৯৪৪ সালে জার্সেনীতে ভি-২ উড়ন্ত বোমার উদ্ভাবন 
সম্ভবপর হয়। রকেটের সাহায্য নিয়ে এই বোমা ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০* মাইল 


চিত্র ২৪ । গডাঙ এবং তার প্রথম রকেট । ১৯২৬ সালের ১৭ই মার্চ এই 
রকেটটিই সর্বপ্রথম সাফলোর সঙ্গে উর্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল |. এতে জালানি 
হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল তরল পেট্রোল এবং তরল অক্সিজেন । 


[ ইউ. এস্‌. আই, এস্‌.-এর পৌঙ্জন্থে প্রাপ্ত ] 
নধর উঠতো এবং ২০০ মাইল দুরবর্তা লক্ষ্যবস্তকে আঘাত করতে 


পারতো] । 3 
কিন্ত রকেটের ছোটারও তো একটা সীমা আছে। এক সময় 
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বকেটের জ্বালানি যাবে ফুরিয়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে রকেটের গতিও যাবে 
থেমে! কিন্তু মহাকাশে পাড়ি দিতে হ’লে মাঝ-পথে রকেটের গতিবেগ 
থেমে গেলে তো চলবে না । অনেক ভেবে-চিন্তে বিজ্ঞানীরা এর একটা 
সুন্দর সমাধান বের করলেন। একটা রকেট একলা হয়তো বেশী দূর 
যেতে পারবে না, কিন্তু তার উধ্বগতি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঠিক পূর্বমহ্র্তে 
তাকে যদি আবার ধাক। দেওয়া যায়, তাহলে তা নিশ্চয়ই আরও উপরে 
উঠে যাবে। এ যেন অনেকটা রিলে রেসের মতো । ব্যাপারটা আর 
“একটু বুঝিয়ে বলছি। 

তোমরা হয়তো অনেকেই জান যে, স্পোর্ট স-এর সময় একটা বিষয় 
খাকে, তার নাম রিলে রেস্। ধরা যাক, এক এক দলে তিনজন ক'রে 
প্রতিযোগী আছে, আর এই রকম দল আছে চারটি ( বা, তারও বেশী )। 
বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দাগ থেকে চার দলের চারজন ‘বেটন’ হাতে 
দৌড় দিল। দ্বিতীয় দাগে পৌছে এরা থেমে গেল, কিন্তু এরই মধ্যে 
প্রত্যেকেই বেটনটা গুজে দিল নিজের দলের দ্বিতীয় প্রতিযোগীর হাতে। 
এবার দ্বিতীয় স্তরের প্রতিযোগীরা ছুটলো বেটন হাতে নিয়ে। তারা 
আবার তৃতীয় দাগে গিয়ে বেটন দিয়ে দিল তৃতীয় স্তরের প্রতিযোগীদের 
হাঁতে। দ্বিতীয় স্তরের প্রতিযোগীরা থেমে গেল, তাদের বদলে ছুটলে৷ 
তৃতীয় স্তরের প্রতিযোগীরা। আর তারাই শেষ পর্যন্ত পৌছালো 
লক্ষ্যস্থলে। অর্থাৎ পুরো পথটা দলের কেউই ছুটলো না, কিন্তু সকলে 
“মিলিয়ে এগিয়ে গেল অনেকটা পথ । 

. রকেটের বেলায়ও এই রিলে প্রথা অনুসরণ ক'রে বেশ ফল পাওয়া 
গেল। ১৯৪৯ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী একটি ভি-২ রকেট মাথায় ক'রে 
আর একটি ছোট রকেট নিয়ে উপরদিকে উঠলো । জ্বালানি শেষ হ'তেই 
প্রথম রকেটটি আপনা থেকে খুলে পড়ে গেল। তখন দ্বিতীয় রকেটের 
যাত্রা শুরু হ'ল। এর ফলে দ্বিতীয় রকেটটি মোট ২৫০ মাইল উপরে 
উঠতে সক্ষম হ’ল। এর গতিবেগ হ’ল ঘণ্টায় ৫০* মাইল। বোঝা 
‘গেল, কতকগুলো ন্বয়ংক্রিয়-যন্ত্রের সাহায্যে যদি পর পর কয়েকবার 


৩২ চল যাই চাদের দেশে 


রকেট জ্বালাবার ব্যবস্থা করা ষায়, তবে শেষ রকেটের পাল্লা নিশ্চয়ই আরও 
অনেক বেড়ে যাবে । এইভাবে বহু-পর্যায়ী রকেটের ব্যবহার আরম্ত হ’ল ॥ 

আর একটা কথা । রকেট যখন উপরে উঠতে থাকে, তখন স্বয়ংক্রিয়- 
যন্ত্রের সাহায্য তার গতিপথ একটু একটু ক’রে বাঁকিয়ে দেওয়া হয়, যাতে 
উপরে উঠে রকেটটি পৃথিবীর সঙ্গে এক কেন্দ্রিক বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার 
পথে ঘুরতে পারে। বলা বাহুল্য, এই ব্যাপারে জাইরোস্কোপ নামক যন্ত্র 
একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। কক্ষপথে পৌছাবার পর রকেটের 
গতিবেগ ঘন্টায় অন্ততঃ ১৫,৮০০ মাইল হওয়া দরকার, তাহলেই সে” 
পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে চাদের মতো, পৃথিবীর বুকে লুটিয়ে 
পড়বে না। 

রুশ ও মাফিন বিজ্ঞানীদের হাতে ক্রমে রকেটের আরও উন্নতি 
হয়েছে। তাই তারা বিরাট বিরাট মহাকাশষান মহাকাশে পাঠাতে, 
পেরেছেন। তাদের যান্ত্রিক ব্যবস্থাও এত নিখুঁত যে, ইচ্ছা করলে, 
সৌরজগতের যে-কোন এলাকায়ই তারা এখন রকেট পাঠাতে পারেন । 
বেতার-নিয়নত্রণ এবং বেতার-সংযোগ ব্যবস্থাও এতো নিখুঁত যে, এই: 
যাত্রাপথে মহাকাশযান থেকে যে-সব বার্তা পাঠানো হয়, সে-সবই তারা” 
নিভুলভাবে সংগ্রহ করতে পারেন। এভাবে পৃথিবীতে বসেই তারা 
রকেটের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেন, আর সংগ্রহ করেন মহাকাশের কত, 
বিচিত্র বার্তা! 

এতকাল সবচেয়ে কঠিন সমস্যা ছিল, মহাকাশযানকে নিহিপ্রে পৃথিবীতে; 
ফিরিয়ে আনা । রুশ এবং মাঞ্কিন বিজ্ঞানীরা সে সমস্তারও সমাধান, 
করে ফেলেছেন। এজন্য দরকার হয়েছে অতি নিখু'ত বেতার-নিয়ন্ত্রণ, 
ব্যবস্থা, যাতে ইচ্ছা করলেই যে-কোন সময়ে মহাকাশযানকে পৃথিবীতে 
নামিয়ে আনা যায়। এ বিষয়ে তারা সাফল্যের প্রমাণও দিয়েছেন বার. 
বার। 

নামবার সময় উল্টোদিকে রকেট চালিয়ে ব্রেক কষে কষে; 
মহাকাশযানের বেগ ক্রমশ কমিয়ে আনা হয়। তারপর তা হয়তো) 
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জেটগ্লেনের মতোই পাখা মেলে ধীরে ধীরে পৃথিবীতে নেমে আসে। নতুবা 
বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে বেরিয়ে আসে বিরাট এক বা 
একাধিক প্যারান্থট, তখন সেই প্যারান্ত্টে ভর করে মহাকাশযান ধীরে 


ধীরে নেমে আসে সাগরের জলে । 
বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণে মহাকাশযানটি যাতে জলে যেতে না পারে সেজন্য 


তাপ-প্রতিরোধী একরকম জিনিস দিয়ে মহাকাশযানটি আবৃত ক'রে 
রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা যে কেমন নিখুঁত হয়েছে, তার 
পরিচয় পাওয়া যাবে গাগারিনের বিবৃতি থেকে । তিনি বলেছেন, 
“পৃথিবীর চতু্দিক প্রদক্ষিণ ক'রে মহাকাশযানটি যখন আবার পৃথিবীর 
বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ ক'রল, তখন সেটাকে অগ্নিশিখায় একেবারে ছেয়ে 
ফেলেছে । পোর্ট-হোলের মধ্য দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আমি 
মহাকাশযানের চারিদিকে সে ভয়ঙ্কর অগ্নিশিখার আভা দেখে নিলাম । 
আমাকে ঘিরে অগ্নিশিখার পুচ্ছ ছুলছে-_কিন্তু আমার কেবিনের ভিতরে 


তাপমাত্রা স্বাভাবিক ছিল৷” 


জৈব পরিবেশ সুষ্টি ঃ 

পৃথিবীর বাইরে বায়ু নেই, অথচ জীবের শ্বাসক্রিয়ার জন্য বায়ুর 
অক্সিজেন অপরিহার্য । এজন্য অভিযাত্রীদের সঙ্গে প্রচুর অক্সিজেন নিয়ে 
যেতে হবে। আর শ্বাসক্রিয়ার ফলে উদ্ভৃত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বের 
ক'রে দেবার জন্যও ব্যবস্থা করতে হবে। তা ছাড়া সেখানে মানুষের 
কোনো খাগ্ বা পানীয় পাওয়া যাবে না, এজন্য যাত্রীদের সঙ্গে খাদ্য ও 
পানীয় দিতে হবে প্রচুর পরিমাণে। এই খাদ্য হবে খুব ঘনীভূত আর 


শশসালো, যাতে তা রাখতে বেশী জায়গা না লাগে। 
আর একটা কথা । আমরা যখন পৃথিবীতে থাকি, তখন আমাদের 


মাথার উপরে থাকে বাতাস, আর এই বাতাস সর্বদাই আমাদের উপর 
চাপ দেয়। এই চাপের অধীনে থাকতেই আমরা অভ্যস্ত । তাছাড়া এই 
চাপ প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের দেহের মধ্যেই আছে উল্টো চাপ ৷ 


৩ 
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তাই এই চাপ আমরা কখনও টের পাই না। মহাকাশে বাতাস: নেই 
বলে চাপও নেই। কাজেই আমাদের যদি এইরকম পরিবেশে নিয়ে 
হঠাৎ ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে উপরের চাপ না থাকায়, আমাদের 
শরীরটা ফুলতে ফুলতে শেষ পর্যন্ত হয়তো ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। 

এইসঙ্গে আমাদের উত্তাপের কথাও ভাবতে হবে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল 
আমাদের লেপ বা কম্বলের মতো ঢেকে রেখেছে__এজন্য আমাদের না! 
সহ্য করতে হচ্ছে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা, না অতিরিক্ত গরম। কিন্তু যতই উপরে 
ওঠা যায়, শীতের তীব্রতা ততই বাড়তে থাকে । আর মহাশূন্যে এই ঠাণ্ডা 
‘এতো বেশী তীব্র যে, সেখানে আমাদের শরীরটা জমে একেবারে পাথর 
হয়ে যাবে। 

আর একটা কথা। পৃথিবীর উপরে অবিরত মারাত্মক রশ্মির বর্ষণ 
চলেছে। পৃথিবীর বাইরে বায়ু নেই, অর্থাৎ অনিষ্টকারী মহাজাগতিক 
রশ্মির বিরুদ্ধে কোন রক্ষাকবচ নেই। স্বৃতরাং, এ থেকে আত্মরক্ষার জন্যও 
উপযুক্ত ব্যবস্থা চাই। 

এসব কথা বিবেচনা করেই বিজ্ঞানীরা মহাকাশে যাত্রার জন্য বিশেষ 
ধরনের পোশাক তৈরি করেছেন, এর নাম “স্পেস্‌ স্থ্যুট” বা মহাঁকাশ- 
পোশাক। এই পোশাক দেখতে অনেকটা! ডুবুরীর পোশাকের মতো। 
যেমন হাল্কা তেমন মজবুত। কিন্তু এর ভিতর দিয়ে ভিতরের চাপ ও 
উত্তাপ বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে না, কিংবা বাইরের চাপ ও উত্তাপ 
ভিতরে ঢুকতে পারে না। কোনরকম মারাত্মক রশ্মিও এর মধ্যে ঢুকতে 
পারে না। এর মাথায় আছে “হেল্মেট? বা শিরন্ত্রাণ। হেল্মেটের 
সামনের দিকটা, অর্থাৎ মুখটা, পাতলা কিন্তু শক্ত বিশেষ ধরনের কাচ দিয়ে 
তৈরি। এ কাচ ভাঙে না, তাছাড়া সৌরশিখা থেকে মহাকাশচারীর 
চোখ রক্ষা করে। এই পোশাকের মধ্যেই প্রশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন গ্রহণ 
করার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। আবার নিশ্বাসের সঙ্গে যে দূষিত কার্বন 
ভাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়, তা শোষণ করার জন্য নান! রাসায়নিক 
দ্রব্যও আছে। এজন্য হেল্মেটের অভ্যন্তরের বাতাস সর্বদা তাজা আর 
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গ্রহণের উপযোগী থাকে । পোশাকের মধ্যেই খুদে একটা “রেডিও 
রিসিভার’ বা বেতার-গ্রাহক এবং একটা ট্র্যান্সমিটার” বা বেতার-প্রেরক 
থাকে । এদের সাহায্যেই সঙ্গীদের সঙ্গে অনায়াসে কথাবার্তা চালানো 
যায়। চমৎকার জিনিস এই মহাকাশ-পোশীক। এটা পরে যেখানে 
খুশি যাওয়া চলে। শুধু হাটা-চলা নয়, এটা প’রে অনায়াসে দৌড়-বাপও 
করা যায়। 

তবে মহাশূন্যে যাবার সময় ত্বরণের প্রতিক্রিয়া কাটিয়ে ওঠাটাই হ’ল 
সবচেয়ে বড় সমস্তা ॥ ত্বরণ কাকে বলে? ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে 
বলছি। 

ধরা যাক, একটা রেলগাড়ি স্টেশনে দাড়িয়ে আছে। এই গাড়িটি 
চলতে আরন্ত করলে তার বেগ ক্রমশ বাড়তে থাকবে। প্রত্যেক 
সেকেণ্ডেই গাড়ির বেগ একটু একটু করে পরিবর্তিত হবে এবং তারপর 
হয়তো এক মিনিট পরে তা আবার পূর্ণবেগে চলতে আরম্ভ করবে। 
এক্ষেত্রে বেগ-পরিবর্তনের হারকে বলা হবে ত্বরণ । 

আবার আমরা জানি, কোনো বস্তুর উপর পৃথিবীর যে আকর্ষণ, তারই 
নাম অভিকর্ষ। অভিকৰ্ষ একটি বল। অভিকর্জজ বল প্রতিটি বস্তুকে 
পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। সুতরাং, কোনো বাধা না থাকলে, 
প্রতিটি বস্তু পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে সম-তবরণে অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান বেগে 
চলতে থাকে। এরই নাম অভিকর্জজ ত্বরণ। এর সংকেত হ'ল 
“জি (৪) । 

গণিতের নিয়ম অনুসারে, রকেট উৎক্ষেপণের সময় ত্বরণ যত বেশী 
হবে, মহাকাশযাত্রীর ওজনও তত বেড়ে যাবে (কারণ, তার ওজন 
আস] ১০)। এই সময় ত্বরণ সাধারণতঃ ৫ থেকে ৮ “জি-র মধ্যে 
খাকে। ত্বরণ ৫-‘জি’ হ'লে দেড়মণ ওজনের একজন মানুষ দেহের ভার 
বোধ করবে প্রায় সাড়ে সাত মণ। বিজ্ঞানীদের অনুমান, গাগারিনের 
বেলায় ত্বরণের পরিমাপ ছিল ৫-'জি'। তা না হ'লে, গাগারিন নির্দিষ্ট 
কাজগুলি সব স্বাভাবিকভাবে করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। ত্বরণের 
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প্রতিক্রিয়া সহ করবার জন্য গাগারিনকে মেঝেতে শুয়ে পা ছু’টি মুড়ে 
চেয়ারের উপরে রাখতে হয়েছিল। কারণ, রকেট-উৎক্ষেপণের সময় প্রচণ্ড 
মাধ্যাকৰ্ষণ তাকে মেঝেতে চেপে ধরে। তখন এই অবস্থায়ই তার কষ্ট, 
সবচেয়ে কম হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মহাকাশের যাত্রীকে বিশেষ 
ধরনের পোশাক পরিয়ে হেলানো আরাম-কেদারায় শুইয়ে রাখলে, 
তাকে ত্বরণের কুফল থেকে রক্ষা করা যায়। 

কক্ষপথে পৌছে রকেট যখন ভূ-প্রদক্ষিণ আরম্ভ করে, তখন কিন্ত, 
অবস্থা অন্য রকম হয়ে যায়। কারণ, তখন মহাকর্ষ বা অভিকর্ষ সবই 
প্রায় শুন্যতে দাড়ায় (এজন্য তখন ৪-০)। এই অবস্থায় কিছুরই 
ওজন থাকে না (কারণ, = 11 ২ 8=0 ), সব-কিছু শূন্যে ভেসে থাকে । 
খাদ্যদ্রব্য গলার নালী দিয়ে নীচে নামতে চায় না। পারিপাগ্রিক অবস্থায়, 
এরূপ বিপর্যয় অনেক দেখা যায়। 

গাগারিনকেও এই অবস্থার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। এ সম্পর্কে: 
তিনি বলেছেন,_“সব-কিছুই আরও সহজেই করা যাচ্ছিল। হাত ও 
পায়ের কোন ওজন ছিল না। আমি খাদ্য ও পানায় গ্রহণ করি, সব- 
কিছু পৃথিবীর মতোই হয়েছিল । আমার হাতের লেখা বদলায়নি, যদিও 
হাতটি ছিল ভারশূন্ত । কিন্তু লেখার ব্লকটি ধরে রাখতে হয়েছিল, না" 
হ’লে ব্লকটি শূন্যে ভেসে দূরে চলে যেত ।” 

মহাশূন্যে বিচরণকালে মাকিন মহাকাশচারী গর্ডন কুপারের যে বিচিত্র, 
আভজ্ঞতা হয়েছিল, তাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । তিনি লক্ষ্য করেন, 
যে, জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলি ফ্লাস্ক থেকে বেরিয়ে ইতস্তত: ভাসতে শুরু 
করেছে। কারণ, সেখানে পাথিব মাধ্যাকর্ষণের শাসন অন্কুপস্থিত। 

তারপর একসময় তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে জেগে উঠে তিনি দেখেন যে; 
তার ওজনবিহীন হাত ছু'টো প্রসারিত হয়ে রয়েছে, অর্থাৎ শূন্যে ভেসে' 
রয়েছে। তারপর থেকেই তিনি, পাছে কোনো নিয়ন্ত্রণ সুইচে হাত লেগে 
বিপর্যয় ঘটে, সেজন্য হাত ছু’টো কাধের স্ট্র্যাপের সঙ্গে রেঁধে তকে) 


দ্বুমোতেন। 
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ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা $ 

মহাশূন্যে ভ্রমণের উপযোগী হওয়ার জন্য প্রতিটি যাত্রীকেই কিন্ত 
অনেকদিন ধরে ট্রেনিং নিতে হয়। প্রথমে তাকে মহাকাশযানের সীমাবদ্ধ 
এলাকার মধ্যে এবং অস্বস্তিকর একঘেয়েমির মধ্যে থাকবার অভ্যাস 
করতে হয়। মহাশুন্ের পোশাক এবং সেখানকার উপযোগী খাদ্য ও 
পানীয়ে অভ্যস্ত হ'তে হয়। এভাবে শিক্ষানবিশীর প্রথম পর্ব শেষ হ'লে 
তারপর আরম্ভ হয় দ্বিতীয় পর্ব। যাত্রীকে তখন অত্যধিক মাধ্যাকর্ষণ 
€ রকেট-্উৎক্ষেপণের সময় ) এবং ভারশুন্য অবস্থার সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়ার 
জন্য মহড়া দিতে হয়। 

নাগরদোলার মতো বিরাট এক যন্ত্রের মধ্যে একটি হেলানো আরাম- 
(কেদারায় যাত্রীকে বসিয়ে তারপর ঘোরানো হয় বন্‌ বন্‌ ক'রে। দেহের 
উপর মহাকর্ষ ক্রমশ বাড়তে থাকে, হাত-পা ক্রমশ ভারি বোধ হ'তে 
থাকে । এই অবস্থায়ও তাকে লিভার-টানা, বোতাম-টেপা প্রভৃতি 
সবরকম কাজ করে যেতে হয়। তারপর হয়তো আস্তে আস্তে বায়ুর 
ভাপ কমিয়ে দেওয়া হ'ল, অর্থাৎ অক্সিজেনের সরবরাহ কমিয়ে দেওয়া 
হু’ল। যাত্রীর উপরে এসবের কী প্রতিক্রিয়া হয়, তারই পরীক্ষা চলতে 
'লাগলো। 

এরকম ট্রেনিংয়ের সময় একজনকে ২০* থেকে আরম্ভ ক'রে পরপর 
পিছনের সংখ্যাগুলি লিখতে বলা হ’ল। সে লিখে চললো-_২০*, ১৯৯ 
১৯৮ ইত্যাদি। কিন্ত ১৮*তে এসে সে আবার লিখতে লাগলো ১৮১, 
১৮২ ইত্যাদ্দি। এর অর্থ এই যে, যাত্রীটি অক্সিজেনের অভাব বোধ করছে, 
কিন্তু তখনও ইচ্ছাশক্তি হারায়নি ৷ 

কিন্তু অন্য একজনের বেলায় দেখা গেল, দে একই কথা বার বার 
লিখে চলেছে। ক্রমে অক্ষরগুলো বড় হয়ে যাচ্ছে, আকা-বাকা অস্পষ্ট 
হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে তার খেয়াল নেই। শেষে অনেক চেষ্টা ক'রেও সে 
আর বাক্যটি শেষ করতে পারছে না। অর্থাৎ দে ক্রমশ ইচ্ছাশক্তি 


হারিয়ে ফেলছে। 


৩৮ চল যাই চাদের দেশে 


শুন্তলোকে যে ভারশূন্ত জীবন যাপন করতে হবে, সে সম্পর্কে পরীক্ষা 
চালিয়ে অদভুত অদ্ভূত সব ফল পাওয়া গেছে। ১৬ জনকে ৩০-৩৫ সেকেণ্ড 
পর্যন্ত ভারশুন্য অবস্থায় রেখে দেখা গেছে, ৮ জন সম্পূর্ণ আরামে 
কাটিয়েছেন। আর ৫ জন মোহাচ্ছন্ন-ভাব অনুভব করেছেন। তাদের 
মনে হয়েছে যে, তারা যেন অতলের দিকে নেমে যাচ্ছেন, অথবা শুন্যে 
উল্টোভাবে ভেসে বেড়াচ্ছেন । 
বিজ্ঞানীরা বলেন, বারবার ভারশূন্য অবস্থায় থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন 
করতে পারলে, জীবদেহ ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। 
মহাকাশের প্রতিটি যাত্রীকেই এভাবে অনেক দিন ধরে ট্রেনিং নিতে, 
হয়। এসব কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে তবেই তাকে মনোনীত, 
"করা হয় মহাকাশের যাত্রী হিসেবে। বলা বাছল্য, মহাকাশের প্রথম, 
মান্ুষ-যাত্রী গাগারিনকেও এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আসতে হয়েছিল ॥. 


চতুর্থ পৰ্রিচ্ছেদ 
চন্দ্ৰরলোকে অভিযানের পরিকল্পনা 
মানুষ টাদে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে অনেকদিন ধরে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে 
এই পরিকল্পনাটি সার্থক ক'রে তোলার পথে, অর্থ।ৎ চাদে যাতায়াতের পথ 
স্থগম ক'রে তোলার পথে, আরও কতকগুলি সমস্যা আছে। সেগুলি 
এখন আলোচনা করছি । 


কয়েকটি সমস্যা ঃ 

সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, একটি ক্রিকেট বলকে-উপর- 
দিকে ছু'ড়ে দিতে যে বল দরকার, একটি ভারি পাথরের টুকরোকে সেই 
সমান উচুতে ওঠাতে হ’লে তার চেয়ে অনেক বেশী বল দরকার হয়। 
অর্থাৎ যে বস্তুর ওজন যত বেশী, তাকে উপরদিকে ওঠাতে হ’লে তত বেশী 
বলের প্রয়োজন হয়। 

রকেটের ওজন বেশী হয় প্রধানত জ্বালানির জন্য । কাজেই জ্বালানির 
কার্যকারিতা যত বেশী হবে, তত কম জ্বালানি দিয়েই অভিযান শেষ করা 
যাবে। বিমান চালনার ব্যাপারেও একথা বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। 

এতদিন ধরে যে-সব জ্বালানি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কর! হয়েছে, 
তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি জ্বালানির নামই বিশেষভাবে 


উল্লেখযোগ্য £ 


জ্বালানি দহন-সহায়ক 
১। পেট্রোল তরল অক্সিজেন 
২। কেরোসিন 5 


৩। তরল হাইড্রোজেন ডন 
এদের মধ্যে তরল হাইড্রোজেন এবং তরল অক্সিজেনকেই সবচেয়ে 


ভালো জ্বালানি বলা যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, এক টন 
ওজনের একটি মহাকাশযানের একবার টাদে গিয়ে ফিরে আসতে অন্তত 
১০* টন জ্বালানি দরকার হবে। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে রকেট, 


৪০ চল যাই চাদের দেশে 
শ্বাসকার্ষের জন্য অক্সিজেন, খাদ্য, পানীয়, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আরো অনেক 
কিছুর ওজন। মাত্র এক টন ওজনের একটি রকেটে এত জিনিসের স্থান 
সংকুলান হওয়। খুবই কঠিন। 

আর যাত্রাকালে রকেটের ওজন যত বেশী হবে, তাঁকে উপরদিকে 
ওঠাতে শক্তির অপচয়ও হবে তত বেশী। এভাবে একটি ছুষ্টচক্রের স্থষ্টি 
হবে। কাজেই যাত্ৰাকালে রকেটের ওজন যতটা সম্ভব কম রাখার জন্য 
চেষ্টা করতে হবে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মহাকাশের স্টেশন থেকে 
জ্বালানি, অক্সিজেন, খাদ্য, পানীয় প্রভৃতি সংগ্রহ ক'রে নৃতন ক’রে যাত্রা 
শুরু করতে পারলে এ সমস্যার খানিকটা সমাধান হবে। 

সম্প্রতি আপোলো-৮ নামক যে মহাকাঁশযানটি সাফল্যের সঙ্গে চন্দ্র 
প্রদক্ষিণ ক'রে ফিরে এসেছে, তাতে যে স্তাটার্ন-৫ রকেট ব্যবহার কর! 
হয়, তাঁর মতো শক্তিশালী রকেট আজ অবধি আবিষ্কৃত হয়নি। এর 
মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৬৪ ফুট, আর মোট ওজন ৩,০০০ টনেরও বেশী। 

স্তাটার্ন-৫ রকেট মূলত তিনটি রকেটের সমাবেশ ; একটির উপর একটি 
এইভাবে এদের অবস্থান । 

প্রথম পর্যায়ের রকেটের দৈর্ঘ্য ৪৮ মিটারের মতো। এর ছু'টি 
জ্বালানি ভাণ্ডারের একটিতে ছিল ৬০* টন কেরোসিন, অন্টিতে ১৬০০ 
টন তরল অক্সিজেন। উৎক্ষেপণের সময়, রকেটের পাচটি এফ-১ ইঞ্জিন 
একসঙ্গে গর্জন করে উঠলো, ইঞ্জিনগুলি চালু রইল মাত্র ২ মিনিট ৩৩ 
সেকেও। এতে প্রতি সেকেণ্ডে ১৫ টন ক'রে কেরোসিন এবং তরল 
অক্সিজেনের মিশ্রণ জালানিরূপে খরচ হ’ল, আর মহাকাশযানসহ রকেটকে 
এক ঠেলায় তুলে দিল ৩৮ মাইল উচুতে। তখন তার গতিবেগ দাড়াল 
ঘণ্টায় ৫,০০০ মাইল। প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই 
পীচটি ইঞ্জিন খসে পড়লো । 

তারপর রকেটের দ্বিতীয় পর্যায়। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫ মিটার, ওজন 
প্রায় ৫** টন। প্রথম পর্যায়ের ইঞ্জিন খসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় 
পর্যায়ের ইঞ্জিন চালু হয়ে গেল এবং মহাকাশষানকে তুলে দিল ১০* 


১৬: 
Fr: 
-চিত্ৰং৫। অতি শক্তিশালী স্তাটার্ন রকেট । সকলের উপরে দেখা যাচ্ছে 
মহাকাশচারীদের নিরাপত্তার জন্য ব্যবহৃত ‘লঞ্চ এস্কেপ, টাওয়ার’ । 


t এর নীচেই একটি কুঠুরির মধ্যে রয়েছেন তিন জন মহাকাশচারী 
[ ইউ. এম্‌. আই. এম্‌-এর সৌজন্তে প্রাপ্ত ] ঢ 


৪২ চল যাই চাদের দেশে 


মাইলেরও কিছু উপরে এবং তাতে গতিবেগ সঞ্চার ক’রল ঘণ্টায় 
১৩,৭৫০ মাইল। এজন্য পাঁচটি জে-২ ইঞ্জিনে ৬ মিনিটের মধ্যেই ৫০০ টন 
তরল হাইড্রোজেন এবং তরল অক্সিজেনের মিশ্রণ জ্বালানিরূপে খরচ" 
হয়ে গেল। 

তৃতীয় পর্যায়ের রকেটটি আরও ছোট-_দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮ মিটার, ওজন 
প্রায় ৫টন। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই তা খসে পড়লো । এরপর তৃতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু ক'রে দিল 
একটি মাত্র জে-২ ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিনটি ইচ্ছামত চালানো বা বন্ধ- 
করা যায়। এই ইঞ্জিনটিই আপোলো-৮-কে পৃথিবীর উপরে মহাকাশের 
কক্ষপথে পৌছে দিল, শুরু হ'ল পৃথিবী প্রদক্ষিণ। গতিবেগ তখন 
ঘন্টায় ১৭,৪০০ মাইল। এই অবস্থায় তৃতীয় পর্যায়ের রকেটটি নিভিয়ে, 
দেওয়া হ’ল তখনকার মতো । 

আাপোলো-৮ ছু'বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ ক'রল। তারপর তার মুখ 
ঘুরিয়ে দেওয়া হ'ল চাদের দিকে আর সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় পর্যায়ের রকেট- 
ইঞ্জিন আবার চালু ক'রে দেওয়া হ’ল। এর ফলে আযাপোলো-৮-এর' 
গতিবেগ দাড়ালো ঘণ্টায় ২৪,৮৫* মাইল। কিছুক্ষণ পরেই রকেটের' 
ইঞ্জিন নিভিয়ে দেওয়া হ’ল। তারপর থেকে আপোলো-৮ তার নিজস্ক' 
গতিতে ছুটে চললো চাদের দিকে । 

. এ থেকেই বোঝা যাবে, আযাপোলোকে মহাকাশের কক্ষপথে পৌছে 
দেওয়ার জন্যে কী বিশাল রকেট ব্যবহার করা হয়েছে এবং কী বিপুল 
পরিমাণ জ্বালানির প্রয়োজন হয়েছে! 

একটা ভরসার কথা এই যে, পৃথিবী থেকে চাদে যেতে হ’লে আগা-- 
গোড়াই রকেট চালাতে হবে না। চাদের দিকে যেতে যেতে পৃথিবীর 
আকর্ষণ ক্রমশ কমবে আর চাদের আকধণ ক্রমশ বাড়বে । হিসেব ক'রে, 
দেখা গেছে, চাদ থেকে প্রায় ৩০,০০০ মাইল দূরে থাকতেই পৃথিবীর 
আকর্ষণ একেবারে লোপ পাবে। কাজেই সেখান থেকে চাদের আকর্ষণে” 
মহাকাশযানটি আপনা থেকেই চাদের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে । 


চন্দ্রলোকে অভিযানের পরিকল্পনা 3৩৪ 


কিন্তু চাদের কাছে গিয়ে হাজির হ’লেই তো চলবে না। টাদে- 
অবতরণ করতে হবে ধীরে ধীরে । নতুবা প্রচণ্ড বেগে ধাবমান রকেট: 
চাদের বুকে আছড়ে প’ড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। চাদে বায়ু নেই” 
তাই সেখানে প্যারান্থুটের সাহায্যে অবতরণ করা সম্ভব হবে না। এজন্কঃ 
চাদের কাছাকাছি গিয়ে রকেটটি 
এমনভাবে ঘুরিয়ে দিতে হবে, যাতে 
তার লেজটি থাকে চাদের দিকে । এই 
অবস্থায় রকেট চালালে ত্রেকের মতে! 
কাজ করবে। কাজেই তখন 
মহাকাশযানের বেগ ক্রমশ মন্দীভূত | 
হয়ে আসবে। এর ফলে মহাকাশ- 1 
যানটি ধীরে ধীরে এবং নিধিদ্ধে টাদে 


অবতরণ করতে সক্ষম হবে। দি ঘা 
মহাকাশযানটি ঘোরানো যাবে মূল রকেট বন্ধ আছে 


কী করে? এজন্য মহাকাশযানের চিত্র ২৬। মহাকাশযানের পার্খদেশে 
সম্মুখ এবং পশ্চাংভাগে আড়াআড়ি- অবস্থিত ছোট ছোট রকেট চালিয়ে 
ভাবে আরও কতকগুলি ছোট ছোট মহাকাশযানের গতিবিধি 
নিয়ন্ত্রণ কর! যাবে। 

রকেট বসানো থাকবে। এরূপ একটি 
রকেট চালালে মহাকাশযানের একপাশ দিয়ে গ্যাস বেরুবে, তখন: 
মহাকাশযানের সেই প্রান্তটি উল্টে! দিকে সরে যাবে । এভাবে প্রয়োজন 
অনুসারে বিভিন্ন রকেট চালিয়ে মহাকাশযানের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা৷ 
সম্ভব হবে। 
হল, বায়ু এবং খা্যের সমস্যা £ 

পৃথিবীর বাইরে গেলেই জল, বায়ু এবং খা্য কিছুই পাওয়া যাবে ন 1, 
কাজেই মহাকাশের অভিযাত্রীদের সঙ্গে কারে প্রচুর পরিমাণে জল” 
অক্সিজেন, ঘনীভূত অথচ পুষ্টিকর খাদ্য প্রভৃতি সবই নিয়ে যেতে হবে। 
দৈবাৎ এদের যে-কোন একটির অভাব হ’লেই অভিযাত্রীদের জীবনাক্ত 
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হবে পৃথিবীর বাইরে অজ্ঞাত কোনো স্থানে, পৃথিবীর মানুষ হয়তো সেকথা 
‘জানতেই পারবে না কোন কালে। 

এখন অনেকেই বলেন যে, মহাকাশে অভিযান চালাতে হ’লে, প্রথমে 
মহাকাশে একটি স্টেশন স্থাপন করতে হবে। তা পৃথিবীর কক্ষপথে 
থেকে অবিরাম পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে । আর মহাকাশে 
এরূপ একটি স্টেশন স্থাপিত হ'লে সেখানে ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হবে 
এসবের মজুত ভাণ্ডার, যাতে চাদে যাওয়ার পথে অভিষাত্রীরা এখান 
থেকেই এসব প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যেতে পারেন। 

সম্প্রতি একটি খবরে প্রকাশ যে, অতি দ্রুত বর্ধিষুণ একপ্রকার 
সামুদ্রিক আগাছার সন্ধান পাওয়া গেছে, এর নাম ক্লোরেলা। মাত্র 
একদিনেই এদের সংখ্যা প্রায় এক হাজার গুণ বেড়ে ষায়। বিজ্ঞানীরা 
মনে করেন, মহাকাশযানের একটি বদ্ধ কামরার মধ্যে এইজাতীয় শেওলা 
রেখে তার সাহায্যে অভিষাত্রীদের শ্বীসকার্ধের জন্য অক্সিজেনের সরবরাহ 
অক্ষুণ্ন রাখা যাবে। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, এই শেওলা ও কার্বন 
ডাই-অক্সাইভ গ্যাস-মিশ্রিত জল পাম্পের সাহায্যে একটি নলের একদিক 
থেকে অন্যদিকে পরিচালিত করলে এবং তার উপর সবিরামভাবে 
'পেন্সিলের মতো সরু অথচ তীব্র আলোক-রশ্মি ফেললে অঙ্গার-আত্তী- 
করণের কাজ অতি দ্রুত সম্পাদিত হয়। আলোকপাতের সময় এই 
শেওলা কার্বন ভাই-অক্সাইড গ্যাস গ্রহণ ক'রে তার সাহায্যে কার্বো- 
হাইড্রেট, প্রোটিন প্রভৃতি খাদ্য প্রস্তুত করে এবং অক্সিজেন ফিরিয়ে দেয়। 
অন্ধকারের সময় এরা বিশ্রাম পায়। এই অবস্থাতেই এদের কার্যকারিতা 
সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায় ব'লে প্রমাণিত হয়েছে । এভাবে এই শেওলার 
সাহায্যে বদ্ধ বাতাসের কার্বন ভাই-অক্সাইড গ্যাস অপসারিত হবে এবং 
তাঁর পরিবর্তে প্রচুর অক্সিজেন এবং খাদ্য পাওয়া যাবে। 
.. আবার কেউ কেউ বলেন, মহাঁকাশ-স্টেশনে যেমন উদ্ভিদের চাষ করা 
সবে, তেমনি পাশাপাশি কতকগুলি তৃণভোজী প্রাণীও রাখতে হবে । 
তারা এসব উদ্ভিদ থেকেই আহার্য সংগ্রহ ক'রে বেঁচে থাকবে এবং 


চন্দরলোকে অভিযানের পরিকল্পনা ge 


চিত্র ২৭। পূর্ণিমার চাদ পৃথিবী থেকে দূরবীণের সাহায্যে গৃহীত আলোকচিত্র ।' 
পূর্ণিমার রাতে, চাদ উঠবার সময়, পুবমুখ হয়ে দাড়িয়ে, এবং এই ছবি খাড়া- 
ভাবে ধরে, ছবির সঙ্গে চাদের গায়ের দাগগুলি মিলিয়ে দেখতে হবে। 


বড় বড় কালো ছোপগুলির নাম পর পর দওয়া হু'ল__অম্বত-সাগর, তার উপরে বাঁদিকে; 

উর্বরতার সাগর, তার কাদিকে সংকটের সাগর (গোলাকার ), তার নীচে যথাক্রমে শাস্ত-সাগর,- 
স্রিঞ্চ-সাগর, বা্পের সাগর, বর্ষণ-সাগর বঞ্ধার সাগর ইত্যাদি। 

(১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে পৃথিবীর দু'জন মানুষসহ “চাদের ভেলা? সর্ব প্রথম শাস্ত-সাগর অঞ্চলে” 


অবতরণ করে।) 


চিত্র ২৮। “মারে ইমৃত্রিয়াম” বা বর্ষণ-সাগর | +-অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল 'আযাপেনাইন হাডলী’ 
এলাকা-__আযাপোলো-১৫ অভিযানে মহাকাশচারীরা৷ এইখানে অবতরণ করেন । 
(পৃথিবী থেকে দুরবীপের সাহায্যে গৃহীত আলোকচিত্র ) 
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ভিঘাত্রীদের আরও ভালো আহার্য যোগাবে । তাতে খাদ্যের এক- 
-ঘেয়েমি অনেকটা ঘুচবে। অর্থাৎ কেবিনের মধ্যে পৃথিবীর মতোই একটি 
'জীবন-চক্র চালু করতে হবে। তা নী হ’লে চাদে গিয়ে নানাপ্রকার 
অন্থুসন্ধান কার্য সম্পাদন ক'রে তারপর প্রাণ নিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে 
আসার আশা করা যায় না। 

মহাঁকাশ-বিজয়ের পথে মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে ধাপে ধাপে। 
অহাশুন্যে যে স্টেশন স্থাপন করা হবে, সেখানে প্রথমে প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ 
এবং জীব-জন্তদের নিয়ে গড়ে তুলতে হবে এক নূতন উপনিবেশ । 
'তারপর সমস্ত অবস্থা অনুকুল ব'লে মনে হ'লে, একদিন সুযোগ বুঝে 
"পাড়ি দিতে হবে চাঁদের দিকে, সেখান থেকে অন্ত কোন গ্রহে । 


ডাদের দেশে গেলে কী দেখবো ? 

দূর থেকে মনে হয়, চাদের একটা সিদ্ধ সৌন্দর্য আছে। কিন্তু এ 
সৌন্দর্য হ’ল মৃতের মতো! পাঙুর ও বিষাদময়। তার কারণ, চাদ একটা 
মরা উপগ্রহ । এতে জল নেই, বাতাস নেই, জীব-অন্ত-গাছপালা কিছুই 
নেই। প্রাণের কোনো চিহ্নও আজ অবধি দেখা যায়নি সেখানে । 
কোনে! প্রকারে চাদে গিয়ে হাজির হ'তে পারলে কী দেখা যাবে, তাই 
“এখন আলোচনা করা যাক। 

পৃথিবী থেকে খালি চোখে তাকালে টাদের গায়ে অনেক কালো 
কালো ছোপ নজরে পড়ে। এই দেখে আমাদের পূর্ব-পুরুষরা কল্পনা 
করেছিলেন যে, চরকা-বুড়ী একট! গাছের তলায় বসে স্থৃতো কাটছে। শুধু 
আমাদের দেশেই নয়, সব দেশেই চাদ সম্পর্কে নানা খেয়ালী কথা বলা 
হয়েছে। সবচেয়ে চলতি কথা এই যে, চাদে দেখা যায় একটা মানুষের 
সুখ। নাক চোখ আর সুখন্দ্ধ চাদের সুন্দর একটা ছবি আকা হ'ল; 
সেই থেকে চাদ হ'ল চাদমামা। 

প্রায় সাড়ে তিনশ’ বছর আগেকার কথা। ইটালীর বিজ্ঞানী 
গ্যালিলিও তার ছোট্ট দুরবীণ দিয়ে চাদকে দেখে একেবারে অবাক হয়ে 
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যান। মর্ত্যের মানুষ তার কাছ থেকেই প্রথম শুনলো যে, চাদের গা-টা” 
মোটেই সমতল নয়, উঁচু-নীচু অনেক বড় বড় পাহাড়, পর্বত আর গর্ভে 
ভতি। আর আছে কতকগুলো বিস্তীর্ণ 
এলাকা জুড়ে কালো কালো ছোপ। 
গ্যালিলিও এগুলিকেই সাগর বলে ভুল 
করেছিলেন এবং এদের সেরকম সব নাম 
দিয়েছিলেন। বড় বড় ছোপগুলির মূল 
ল্যাটিন নাম এখানে পর পর দেওয়া 
হ’ল ; যেমন_ Mare nectaris ( অমুত- 
সাগর), Mare fecundatatis উর্বরতার 
সাগর ), Mare crisium ( সংকটের সাগর ), Mare tranquilitatis.- 
( শান্ত-সাগর ), Mare serenitatis (নিগ্ধ-সাগর ), Mare vaporum: 
( বাম্পের সাগর ), Mare imbrium ( বর্ষণ-সাগর ), Mare procella- 
TiUm (ঝঞ্ধার সাগর ) ইত্যাদি । ল্যাটিন Mare শব্দের অর্থ হ’ল সাগর» 
কিন্ত চাদে গেলে দেখা যাবে, কালো ছোপগুলে! সবই চাদের সমভূমি; 
এসবের কোনটিতেই এক ফৌটা জল নেই । 

আর দেখা যাবে বড় বড় আগ্নেয়গিরির মুখবিবর বা জালামুখ ॥ 
অধিকাংশ আগ্নেয়গিরির আকার পৃথিবীর আগ্নেয়গিরির মতোই ; আংটির, 
মতে৷ উচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা খানিকটা গোলাকার সমভুমি, ঠিক যেন, 
এক-একটি প্রাকৃতিক স্টেডিয়াম। আবার এক-একটির আকার ভারি' 
অদ্ভুত, আগ্নেয়গিরির মুখবিবরের মাঝখানে রয়েছে দীর্ঘ ছু'চালো টিলা 
(গিরিকেন্দ্রিক গহ্বর)। এদের প্রত্যেকটার আলাদা নাম, যেমন 
গ্যালিলিও, কোপারনিকাঁস, টলেমি, কেপলার, প্লেটো, আক্কিমিডিস,. 
টাইকো প্রভৃতি:--অধিকাংশের নাম দেওয়া হয়েছে বিশিষ্ট জ্যোতিবিজ্ঞানীঃ 
এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সম্মানার্থে। 

চাদের মাটিতে পা দিয়ে চারিদিকে তাকালে দেখা যাবে, শুধু ধু-ধু 
বিরস প্রান্তর, কাকর আর ধুলোয় ভরা, তার এখানেও-খানে ছড়ানো! 
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রয়েছে বড় বড় পাথরের চাই । জুতো পায়ে কাকরের উপর দিয়ে হেঁটে 
চললেও খচমচ শব্দ হবে না, আর সে শব্দ কেউ শুনতেও পাবে না, কারণ 
সেখানে বায়ু নেই। তবে চলতে গেলেই ধুলো উড়বে, কিন্ত তা আবার 
নেমে আস্তে আস্তে বসে যাবে। কারণ, ধুলোব মেঘ স্থ্টি করার মতো 
বাতাস সেখানে নেই। 


চিত্র ৩০। চাদের বুকে ল্যাংগ্রিনস্‌ নামক একটি গিরিকেন্দিক গহ্বর । এর 
ব্যাস প্রায় ১১৫ মাইল (বা, ১৮৫ কি. মি. )। (আপোলো-৮-এর 
জানালা দিয়ে প্রায় ৭০ মাইল উপর থেকে তোলা আলোকচিত্র । ) 
[ ইউ. এস্‌. আই. এস্‌.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত ] 
প্রাণহীন নিস্তব্ধ একটা উপগ্রহ । বাতাস নেই ব'লে সেখানে গলা 
ছেড়ে চীৎকার করলেও সেই শব্দ পাশের মানুষের কাছেও পৌঁছাবে না। 
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এজন্য অভিবাত্রীদের মধ্যে কথাবার্তা চালাতে হবে বেতারযন্ত্রের সাহায্যে । 
কিন্তু যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে শুধু ততদূর পর্যন্তই বেতার কাজ করবে, 
কারণ ঠাদকে ঘিরে কোনো আয়নমণ্ডল নেই। পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে 
পর পর কয়েকটি আয়নমণ্ডল, সেখান থেকে ছোট-বড় সব রকম বেতার- 
তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে । তাই পৃথিবীর যে কোনো 
স্টেশন থেকে প্রচারিত বেতার-তরঙ্গ পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় বসে 
ধরা যায়। কিন্ত চাদে তা সম্ভব নয়। 

পৃথিবীর মতো সেখানেও অবিরত অসংখ্য উক্কাপিণ্ড ঝরে পড়ছে। 
কিন্তু বাতাস না থাকায় সেখানে উক্কার বিন্দুমাত্র ক্ষয় হ'তে পারে না। 
কাজেই দেখা যাবে, বিরাট এক-একটা উল্কা ভীমবেগে ছুটে এসে আছড়ে 
পড়ছে চাদের বুকে । কিন্তু বায়ু না থাকায়, বিস্ফোরণের কোনো শব্দ হবে 
না। আর তা শোনাও যাবে না দূর থেকে। উক্কার আঘাত এড়িয়ে বেঁচে 
থাকলে অবশ্য চাদের বুকে কান পেতে দৃরবর্তী উন্কাপাতের শব্দ-কম্পন 
অনুভব করা যেতে পারে । 


পৃথিবীর চেয়ে টাদ অনেকখানি ছোট, তাই পৃথিবীর তুলনায় চাদের 
মহাকর্ষ ছ’গুণ কম। কাজেই সেখানে গিয়ে শরীরটা হঠাৎ খুব 
হাল্কা ব'লে মনে হবে। পৃথিবীতে যার ওজন ৬০ কিলোগ্রাম টাদে 
তার ওজন মাত্র ১০ কিলোগ্রাম, অর্থাৎ ওখানে সবকিছুর ওজন ছঃগুণ 
কম। পৃথিবীতে কেউ হয়তো ৬ ফুট লাফাতে পারেন, কিন্তু চাদে 
গিয়ে তিনি ২১ ফুট লাফাতে পারবেন।% কাজেই ওখানে গিয়ে ছোট- 
খাটো টিবি, ফাটল বা খাদ অনায়াসে লাফিয়ে পার 'হওয়া যাবে | 

দিনের বেলায় আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখা যাবে আমাদের চির- 


চেনা স্র্যদেবকে । পৃথিবী থেকে ষেমন দেখা যায় হুবহু তেমনি, তবে 
অনেক বেশী উজ্জল। ওখানে বায়ুমণ্ডল নেই ব'লে সুর্ধোদয়ে আর 


0 সস 
* ধর! যাক, দেহের ভারকেন্্র আছে ৩ ফুট উ“টুতে। কাজেই দেহের ভারকেন্র আরও ৩ ফুট 
উ’চুতে ওঠাতে পারলে ৩+-৬ ফুট লাফানে! যাবে। অতএব চাদে গিয়ে ৩+৩৯৬-২১ 
লাফানো সম্ভব হবে । 
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সু্যাস্তে লাল বা গোলাপী রং দেখা যাবে না। চাদের আকাশে নানা 
রঙের মেঘের খেলাও দেখা যাবে না কোনোদিন। বায়ুমণ্ডল না থাকায় 
এখানে শুধু দু'টো রঙের প্রাধান্ত__-ঝকৃঝকে সাদা আর মিশ মিশে 


| 


TD 


চিত্র ৩১। পৃথিবীতে একজন মান্য দেহের ভারকে নদ (৩ ফুট উচুতে অবস্থিত ) 
প্রায় ৩ ফুট উচুতে তুলতে সক্ষম হয়। কাজেই সে ৩+৩=৬ ফুট 
লাফাতে পারে। সেই মানুষই চাদে গেলে 
৩+৩৯%৬=২১ ফুট লাফাতে পারবে। 


কাঁলো। রোদে সবকিছু ঝকৃঝকৃ করছে, তারই পাশে ছায়াগুলো 
মিশ মিশে কালো। 

আকাশের চেহারাটা কিন্তু একেবারে আলাদা । আকাশ ঘোর 
কালো, আর সেই আকাশে তারাগুলো যেন ঝকৃঝকৃ করছে; প্রখর 
সুর্যালোকেও এগুলো একটুও অস্পষ্ট হয়ে যায়নি। সবচেয়ে ছোট 
তারাগুলোও দেখা যাচ্ছে, এমনকি নূর্যগোলকের কাছের তারাগুলোও । 
পৃথিবীতে বায়ুকণ| সর্ষের আলোয় দীপ্ত হয়ে ওঠে ব'লে তারাদের আলো 
ঝাপসা ক'রে দেয়, এজন্য দিনের বেলায় ভারাগুলোকে দেখাই যায় 


৫২ চল যাই চাদের দেশে 


না। কিন্তু চাদে বায়ুকণা নেই, তাই দিনের বেলায়ও সবচেয়ে স্নান 
তারাটিকেও দেখা যাবে । 

পৃথিবীতে মনে হয়, তারাগুলো সব সময় যেন ঝিকৃমিক্‌ করছে। কিন্তু 
ওখানে গিয়ে দেখা যাবে, তারাগুলো যেন এক-একটি স্থির উজ্জল আলোর 
বিন্দু, এতো ছোট যে তাদের ব্যাস মাপা যায় না। এর কারণ কি? 

প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় হাওয়ার কাপন আর ঝিলিমিলি নিশ্চয়ই দেখেছ । 
ঝিরঝিরে হাওয়ায় মনে হয়, সব জিনিসই যেন কাপছে, তাদের বাহির-রেখা 
একটু একটু বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। 

পৃথিবীর উপরে বাতাস কখনও স্থির থাকে না, উত্তাপের তারতম্য 
অনুসারে বিভিন্ন স্তরে সব সময়ই কিছু-না-কিছু পরিবর্তন হয়। তাই 
তারা থেকে যে আলো আসে তার গতিপথও প্রতিমুহূর্তে বদলে যায়.) 
এর ফলে প্রতিমুহূর্তেই মনে হয়, তারাটি যেন একটু সরে গেল। 
ছড়িয়ে পড়ে আরো বড় হয়ে গেল, আর সেজন্য একটু ম্লান হয়ে গেল। 
এজন্য আমাদের চোখে সব সময়ই একটা ঝিকিমিকির অনুভূতি জাগে। 
চাদে বায়ু নেই বলে এরকম কোনো অনুভূতি হওয়া! সম্ভব নয়। 

আগেই বলেছি, কক্ষপথে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণের সময় চাদ 
নিজের মেরুদণ্ডের উপর একটা মাত্র পাক খায়। কাজেই পৃথিবীতে ফে 
সময়টাকে আমর! বলি চান্দ্র মাস, চাদের মানুষ তাকেই বলবে একটা 
চান্দ্ৰ দিন। সাড়ে উনত্রিশটি পাথিব দিনে একটি চান্দ্র মাস পূর্ণ হয়। 
চান্দ্র দিনের দৈর্ঘ্য এরই সমান; আলো-আধারে, রাত্রি-দিনে এটি সমান- 
ভাবে বিভক্ত। কাজেই সেখানে দিন কিংবা রাত্রির দৈর্ঘ্য ৩৫৪ ঘণ্টা, 
অর্থাৎ পৃথিবীর এক পক্ষকালের সমান। আর পৃথিবীর গোটা একটা 
বছর প্রায় তেরোটা চান্দ্র দিনের সমান। অর্থাৎ চাদের মানুষ গোটা 
বছরে মাত্র তেরোটা সূর্যোদয়, অথবা তেরোটা সূর্যাস্ত, দেখতে পাবে। 

বায়ুমণ্ডলের রক্ষাকবচ না থাকায় সেখানে সূর্যকিরণের প্রাখর্য অত্যন্ত 
তীব্রভাবে অনুভূত হবে। উঃ কী ভয়ংকর গরম টাদের সূর্যালোকিত 
দিকটা! দিনের বেলায় চাদের মাটি ১০** সেটিগ্রেডের (বা, ২১২* 


চন্দ্রলোকে অভিযানের পরিকল্পনা ৫৩ 


ফারেনহাইটের ) চেয়েও বেশী গরম হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে সবচেয়ে গরম 
হয় সাহারা মরুভূমি, কিন্তু সেখানেও উষ্ণতা সাধারণতঃ ৫৮* সেন্টিগ্রেডের 
€ বা, ১৩৬০ ফারেনহাইটের ) চেয়ে বেশী হয় না । কাজেই ওখানে দিনের 
বেলা বাইরে গেলে কাঠিফাটা রোদ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য ছাতা 
ব্যবহার করতে হবে। 

দিনের বেলায় চাদের বুকে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় দেখা যাবে যে, 
সুর্য অত্যন্ত মন্থরগতিতে, যেন পা টিপে-টিপে, নেমে এসেছে দিগন্তে । 
অস্তাচলে থাকবে কয়েক ঘণ্টা । ক্রমে সমভূমিতে নেমে আসবে অন্ধকার, 


চশ্রপৃষ্টে দিবাভাগের | ২১৪০ ফাঃ 
ফাঃ ২১২০ জলের শ্ছুটনাঙ্ক 7] চপ 
১৩৬০ | পৃথিবীর সর্বোচ্চ 
উষ্ণতা (সাহারা) 
৩২৪ জলের হিমাঙ্ক 
০০ | ফারেনহাইট - 


থবীর সর্বনিম্ন 
১০ ১ উষ্ণতা 


(দক্ষিণমেরু ) 
১৫৯০ শব 


{ কোহলের হিমাঙ্ক ) 


চিত্র ৩২। চন্দ্রপৃষ্ঠে উষ্ণতার তারতম্য । 
কিন্তু আরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত দূর পাহাড়ের চুড়াগুলো সূর্যের আলোয় 
ঝকৃঝকৃ করবে। তারপর এক সময় সেগুলোও একেবারে মিলিয়ে ষাবে 


অন্ধকারে । এদিকে উষ্ণতা নামতে নামতে একসময় পৌছে ষাবে--১৫০* 
সেন্টিগ্রেডের (বা__২৩৮০ ফারেনহাইটের ) নীচে। পৃথিবীতে উষ্ণতা 
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সবচেয়ে নীচে নামে দক্ষিণ মেরুতে, কিন্ত সেখানেও উষ্তা_:৭৫০ 
সেন্টিগ্রেডের (বাঁ_-১০৩” ফারেনহাইটের ) নীচে নামে না। বলা বাহুল্য, 
এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় ২৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (বা, প্রায় ৪৫০০ ফাঃ) 


চিত্র ৩৩। প্রায় ৩,৪৩,০০০ কিলোমিটার দূরে চাদের . কাছাকাছি জায়গা থেকে 

তোলা পৃথিবীর আলোকচিত্র। ১৯৬৭ সালের ৮ই আগস্ট লুনার অরবিটার- এই 

ছবিটি তোলে এবং স্বয়ংক্রিয় টেলিভিশন ব্যবস্থায় তিনদিন পরে তা পাঠিয়ে দেয় 

মাদ্রিদের (স্পেন) নিকটবর্তী ট্র্যাকিং স্টেশনে । এই ছবিতে ভূমধ্যপাগর থেকে: 

আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত, এবং তুরস্ক, ATS 
শ্রীলঙ্কা সব বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। 
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উষ্ণতার পার্থক্য সহ ক'রে বেঁচে থাকা পৃথিবীর কোনো জীবের পক্ষেই 
সম্ভব হবে না। কাজেই চাদের অভিষাত্রীদের এই দুরন্ত শীতের কামড় 
সহা করার জন্যও সবরকম ব্যবস্থা ক'রে নিয়ে তারপর চাদের দিকে যাত্রা 
করতে হবে। বলা বাহুল্য, মহাকাশ-পোশীকের ভিতরকার হিটার 
চালিয়ে দিলেই এরূপ প্রচণ্ড ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে 
অনায়াসে । 

সূর্য অস্ত যেতেই চাদের দিগন্তে দেখা যাবে, বেশ নীচুতে আকাশে ঝুলে 
রয়েছে বেশ বড় উজ্জল একটা কাস্তের মতো। পৃথিবী থেকে চাদকে 
যেমন দেখা যায়, অবিকল সেইরকম, তবে কয়েকগুণ বড়। এ হ'ল 
পৃথিবী, চাদ থেকে দেখা যাচ্ছে । 

যত সময় কাটবে, পৃথিবীর কাস্তেটা ক্রমশ বড় হ'তে থাকবে । এমনি 
ক'রে শেষ পর্যন্ত তাকে সম্পুর্ণ গোলাকার একটা থালার মতো দেখাবে। 
এই হ’ল পূর্ণ-পৃথিবী। তবে চাদকে যেমন দেখা যায়, পৃথিবীকে দেখাবে 
তার চেয়ে আরো অনেক বড় এবং সুন্দর, আর প্রায় ৮০ গুণ উজ্জল। 
পৃথিবীর বুকে উজ্জল সাদা মেঘ, আর তারই ফাকে ফাকে নীল সমুদ্র এবং 
বাদামী রঙের জমি সব স্পষ্ট দেখা যাবে; অগণিত নক্ষব্রথচিত অুস্ধকার 
কালো আকাশের গায়ে মৃদু নীলাভ আলোয় উজ্জল চিত্র-বিচিত্র পূর্ণ- 
পৃথিবী। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! সত্যি প্রাণভরে তারিফ করার মতো 
দৃশ্যা। 
এইভাবে পৃথিবীর চেহারা ক্রমশ বদলে যাবে এবং চাদের পুরো একটা 
রাত্রি শেষ হ'তে না হ'তেই পৃথিবীর কলা-পরিবর্তন সব স্পষ্ট দেখা যাবে। 
তবে চাদ থেকে দেখা পৃথিবীকল1 হবে চন্দ্রকলার ঠিক উল্টো । অর্থাৎ 
পৃথিবীতে যখন পূৰ্ণচন্দ্ৰ দেখা যাবে, টাদে তখন পৃথিবীর অমাবস্যা ; 
আবার পৃথিবীতে যখন চাদের অমাবস্তা, চাদে তখন দেখা যাবে 
পূর্ণ-পুথিবী ৷ 

আর একটা কথা । টাদ থেকে মাঝে মাঝে পৃথিবীর এবং সর্ষের 
গ্রহণ দেখা যাবে। তবে এদের মধ্যে স্ূর্য-গ্রহণের দৃশ্যই অধিকতর 
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আকর্ষণীয় বলে মনে হবে। পৃথিবীর কালো চাকৃতিটি ধীরে ধীরে স্থর্যকে 
ঢেকে ফেলবে, কিন্ত গোলাকার এবং কালো পৃথিবীর চারিধার দিয়ে দেখা 
যাবে রক্তিম আলোর এক জ্যোতির্বলয়। পৃথিবীর চারিদিকে বায়ুমণ্ডল 
আছে বলেই এমন চমকপ্রদ দৃশ্য দেখা সম্ভব হবে। 


এরূপ অভিযানের সার্থকতা কী? 

মহাকাশে বিচরণের যুগ শুরু হয়েছে। বেশী দিন আর লাগবে না, 
পৃথিবীর মানুষ মহাকাশযানে ক'রে পৌছাবে চাদে, সেখানে থেকে শুক্র 
গ্রহে কিংবা মঙ্গল গ্রহে । এ বিষয়ে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই যে, 


আর কয়েক দশকের মধ্যেই সূর্যের অদৃরবর্তী মহাকাশ মানুষের আয়ত্তে 
আসবে। 


কিন্তু কী আছে চাদে ষে প্রাণ হাতে নিয়ে এবং এতো কষ্ট সহা ক'রে 
দুঃসাহসী মহাকাশচারীরা বারে বারে মহাকাশের অজানা বিভীষিকার 
সম্মুখীন হচ্ছেন? চাদ তো একটা মরা উপগ্রহ। সেখানে জল নেই, 
বাতাস নেই, কোনরূপ খাদ্যও নেই। চাঁদ একটা নিস্তব্ধ তুহিন-শীতল 
বিষণ্ণ মরুভূমি মাত্র। জীব-জন্ত গাছপালা কিছুই নেই সেখানে । চাদে 
গিয়ে বেসতি স্থাপন করার কথা কল্পনাও করা যায় না। তবে সেখানে 
যাবার কিসের এতো আগ্রহ ? 

আপোলো-৮-এর জানালা দিয়ে চাদের জমির দিকে তাকিয়ে 
বোরম্যান বলেছেন,_“এই বিশাল প্রাণহীন শুন্কতার ক্ষেত্র যেন 
আগন্তকদের নামতে বারণ করছে। বাস ক'রবার, কিংবা কাজ ক'রবার 
পক্ষে এ জায়গাটা যে মোটেই মনোহর নয়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ 
নেই।” তবুও কেন এতো আগ্রহ? 

অনেকেই বলেন, চাদে যাওয়ার এই পরিকল্পনা কতকগুলি কল্পনা- 
বিলাসী মানুষের উদ্ভট খেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয়। 

কিন্তু সত্যই কি এই পরিকল্পনার কোনো সার্থকতা নেই? তাই 
যদি হবে, তবে বিভিন্ন দেশের নামকর! সব বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে এতো মাথা 
ঘামাচ্ছেন কেন? আর এই পরিকল্পনা সফল করে তোলার জন্য এতো 
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একোটি কোটি টাকাই বা কেন খরচ করা হচ্ছে অকাতরে ? এজন্য মনে 
হুয়, এই পরিকল্পনার কিছু সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে। 

চাদে যাওয়া সম্পর্কে জ্যোতিবিজ্ঞানীদের আগ্রহই সবচেয়ে বেশী। 
কারণ, চাদে বায়ু নেই বলে সেখান থেকে স্র্ষ-গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি অনেক 
বেশী স্পষ্ট দেখা যাবে। কাজেই এর কলে হয়তো বিশ্ব-ব্রহ্মা্ড সম্পর্কে 
আরো অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করা যাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 
যে, সূর্য ও অন্ান্ত নক্ষত্রের গঠন, গ্রহ-উপগ্রহের উপাদান, সৌর-বাত্যার 
প্রকৃতি, মহাজাগতিক রশ্মির স্বরূপ, সৌর শিখার সঙ্গে তার সম্পর্ক 
প্রভৃতি বিষয়ে আরও অনেক নির্ভরযোগ্য তথ্য নিশ্চয়ই জানা যাবে। 
সেখানে গিয়ে সূর্য ও চন্দ্রকে আরো ভাল ক'রে পর্যবেক্ষণ করা যাবে। 
অনেকেরই ধারণা, চাদের মাটি পরীক্ষা করলে সৌরজগতের উৎপত্তি এবং 
বিশেষ ক’রে চন্দ্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদিও আরো নির্ভুল ভাবে জানা 
যাবে। আর এসব নবলন্ধ জ্ঞানের উপর ভিত্তি ক'রেই গড়ে উঠবে নূতন 
‘নূতন নির্ভরযোগ্য তত্ব। 

চাদে বায়ু নেই ব'লে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে যেসব উল্কা ঝরে পড়েছে 
ভডাদের পিঠে, সে-সবই সেখানে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে । পৃথিবীর 
ভারিদিকে বাতাবরণ থাকায় তূপৃষ্ঠে যে-সব উল্কা এসে পৌছায়, তাদের 
মূল চরিত্রের কোনো হদিস পাবার উপায় নেই। কারণ, বায়ুর ঘর্ষণে 
তাদের অনেকখানি ক্ষয়ে গেছে, গলে গেছে। টাদে গিয়ে মূল উক্কা- 
গুলিকে অক্ষত অবস্থায় পরীক্ষা করা যাবে। তাই গ্রহ-গ্রহান্তরের 
প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কেও অনেক নূতন তথ্য জানা যাবে। তা ছাড়া 
এসব উল্কার মধ্যে হয়তো এমন জৈব পদার্থের সন্ধান মিলবে যা জীবনের 
সাক্ষ্য বহন ক'রে এনেছে। কাজেই তখন মহাজগতে জীবনের 
অস্তিত্ব সম্পর্কেও হয়তো অনেক বিচিত্র তথ্য আবিষ্কার করা সম্ভব 
হবে। 

চাদে অনেক মূল্যবান ধাতু থাকা সম্ভব। তবে এসব খনিজ পৃথিবীতে 
এনে তারপর ধাতু-নিক্ষাশন করার খরচ নিশ্চয়ই পোষাবে না। এজন্য 
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চাদেই একটি কারখানা নির্মাণ করতে হবে। তাহলে হয়তো এসব' 
মূল্যবান ধাতুর সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হবে। 

আর কোন প্রকারে যদি চাদে একটা ঘটি স্থাপন করা যায়, তাহলে 
সেখান থেকে পৃথিবীর আবহাওয়ার অবস্থা সম্পর্কে যাবতীয় খবর আরো 
সহজেই এবং নিভূলিভাবে জানা যাবে। তাহলে আবহাওয়া সম্পর্কে 
ভবিষ্যদ্বাণী করা নিশ্চয়ই আরে! সহজসাধ্য হবে। আর সেই ভবিষ্যদ্বাণী 
নিশ্চয়ই আরো নির্ভরযোগ্য ঝলে প্রমাণিত হবে। সবচেয়ে মজা হবে 
যদি চাদে একটি বেতার কিংবা টেলিভিসন প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করা 
যায়। সেখান থেকে যে অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে তা আরো সহজেই 
পৃথিবীর গ্রাহক-যন্ত্রগুলি দ্বারা গৃহীত হতে পারবে । সবচেয়ে বড় কথা 
এই যে, পৃথিবীর বাইরে না গিয়েও, টেলিভিসনের পর্দায় পৃথিবীর বর্ণসয় 
রূপ-পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করা যাবে । 

টাদে যাওয়ার এসব পরিকল্পনা নিয়ে বিভিন্ন দেশে যেসব পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা চলছে, তাদের ফলাফল সাধারণ মানুষকে বিস্মিত করেছে। 
বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি তাঁদের মুগ্ধ করেছে। কিন্তু একদল মানুষ 
আবার এসবই খুব সন্দেহের চোখে দেখছেন। তাদের ধারণা, আপাত- 
দৃষ্টিতে নির্দোষ এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় এই পরিকল্পনার অন্তরালে চলেছে 
এক ভয়াবহ মহাযুদ্ধের প্রস্ততি । 

সামরিক শক্তির সাহায্যে “কম্যুনিজম” বা সাম্যবাদ এবং 
“ক্যাপিটালিজম” বা ধনতন্ত্রবাদের প্রাধান্য বিস্তারের কল্পনা ও আয়োজন 
বন্ধ হয়নি। সামরিক বলে বলীয়ান শ্রেষ্ঠ ছু'টি দেশের, অর্থাৎ সোভিয়েত 
রাশিয়া এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা আজও দুর হয়নি। 
সুতরাং, বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষালন্দ এই সব জ্ঞান সামরিক প্রয়োজনে 
ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী । আর সেজন্যই হয়তো মহাকাশ- 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই ছু'টি দেশের মধ্যে এমন পড়ি-মরি প্রতিযোগিতা 
চলেছে। এমন দিন যদি আসে, তবে মানব-সভ্যতার যে কী অপুরণীয় 
ক্ষতি হবে তা ধারণা করাও কঠিন। 


চন্দ্রলোকে অভিযানের পরিকল্পনা ও 


তবে এজন্য বিজ্ঞানীকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। কারণ, 
বিজ্ঞানীর কাজ হ’ল প্রকৃতির অস্তনিহিত নূতন নূতন তথ্য ও তত্ব আবিষ্কার 
করা। এগুলির ভালমন্দ বিচার ক'রে দেখবার কোনো অবকাশ তার 
থাকে না। এভাবে যে-সব জ্ঞান লাভ করা যায় সেগুলির সদ্যবহার করা” 
কিংবা অপপ্রয়োগ করা, সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে মানুষের বিচারবুদ্ধির 
উপর। মারাত্মক বিস্ফোরক ডিনামাইট দিয়ে ষেমন মানব-সভ্যতার 
নিদর্শনগুলিকে ভেঙেচুরে নষ্ট ক'রে ফেলা যায়, তেমনি এদিয়ে আবার 
পাহাড়-পর্বত ভেঙে ফেলে পথ-ঘাট-টানেল প্রভৃতি তৈরি ক'রে মানুষের 
যাতায়াতের পথও সুগম করা যায়। পরমাণুবোমার সাহায্যে জাপানের 
নাগাসাকি ও হিরোসিমায় ব্যাপক ধ্বংসলীলা সম্পাদন করা হয়েছিল” 
সেকথা আমরা জানি। কিন্তু পরমাগুহযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণামের কথা 
উপলব্ধি ক'রে এখন সব দেশের বিজ্ঞানীরাই পরমাণুশক্তিকে শান্তিপূর্ণ 
কাজে ব্যবহার করার জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠেছেন! তাই যে উন্নততর ও 
সমৃদ্ধতর জীবনের কথা এখন আমরা কল্পনাও করতে পারি না, তারই 
বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে পরমাণুষুগ ৷ এ যুগের নাগরিক 
হয়ে একে প্রত্যাখ্যান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে কি? তাইতো 
বলি, এসব পরীক্ষালন্ধ জ্ঞানের অপপ্রয়োগ হবার সম্ভাবনা আছে বলেই 
এসব পরীক্ষা বন্ধ ক'রে দেওরার প্রস্তাব উত্থাপন করা বাতুলতা মাত্র ॥ 
মানুষকে এগিয়ে চলতে হবে সাধনার দুর্গম পথে, এখনই লাভ-লোকসান 


হিসেব করতে বসলে তার চলবে না। 

কয়েক বছর আগে, মহাকাঁশ-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য বিপুল ব্যয়বরাদ 
মঞ্জুর করার সময় ভূতপূর্ব মাক্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার যা 
বলেছিলেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানষোগ্য। তিনি বলেন__“বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার প্রয়োজনীয়তা কখনও আগে থাকতেই হিসেব নিকেশ ক'রে 
প্রমাণ কর! যায় না। একই কারণে আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে দেশভ্রমণের, 
বেলায়ও তা সম্ভব হয় না। কিন্তু আমরা যদি কোনো শিক্ষা লাভ ক'রে 


থাকি ত! হ'ল এই যে, এইসব আবিষ্কার বা দেশভ্রমণের মূল্য ফিরে পাওয়া 


শত চল যাই চাদের দেশে 


বায় উল্লেখবোগ্যভাবে। তাছাড়া এতে প্রমাণ হয় যে, মানুষ বেঁচে আছে, 
আর তার কৌতূহলের নিবৃত্তি নেই ৷» 

ভূতপূৰ্ব মাঞ্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি বলেছেন, “আমরা যে এই 
দশকের মধ্যেই চাদে যেতে চাই এবং অন্তান্য কাজ করতে চাই, তার 
কারণ এ নয় যে, এসব কাজ সহজ, কারণ এসব কঠিন, কারণ এই লক্ষ্যই 
আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি এবং দক্ষতার প্রয়োগে এবং পরিমাপে সহায়তা 
করবে ।” 

আর রেডিয়াম-আবিষ্বত্রী জগদ্বিখ্যাত মহিলা-বিজ্ঞানী মাদাম কুরী 
কোনো এক সময় বলেছেন,__“ছুঃসাহসিক অভিযানের প্রবৃত্তি আমাদের 
পৃথিবী থেকে আজও মরে যায়নি। যখনই আমার আশেপাশে কোন 
শক্তি চোখে পড়ে, তখনই সেই অবিনাশী দুঃসাহসী প্রবৃত্তি, যা কৌতুহলের 
গা ঘেষে চলে, তার দেখা পাই...” 

মানুষ সত্যসন্ধানী। তার কৌতুহলের যেমন সীমা নেই, তেমনি 
তার অসাধ্য বলেও কিছু নেই! অজানাকে জানবার, অজেয়কে জয় 
করবার আগ্রহ তার চিরকালের। তাইতো সে মৃত্যুভয় তুচ্ছ ক'রে 
বার বার অভিযান চালায় দুর্গম গিরি কান্তার মরু আর দুস্তর পারাবারে, 
ডুব দেয় সাগরের অতল তলে । চাদের বুকেও যে কত রহস্য, কত অমূল্য 
সম্পদ লুকানো রয়েছে, তা কে জানে? চাদে না যাওয়া পর্যন্ত মানুষের 
সেই কৌতুহলের নিবৃত্তি হবে না। তাইতো মানুষ মৃত্যুতয় তুচ্ছ ক'রে 
বাব বার মহড়া দিচ্ছে, মহাকাশ-বিজয়ের দুরন্ত আশ! নিয়ে। বলা যায় 
না, এমনি এক সফল অভিযানের ফলেই হয়তো জানা যাবে অনেক নূতন 
নৃতন বৈজ্ঞানিক তথ্য, আর তা থেকেই হয়তো মীমাংসা হবে অনেক 
নূতন নূতন রহস্তের ৷ 


পঞ্চম পল্িচ্জ্হেল 
পৃথিবীর মানুষের চন্দ্র প্রদক্ষিণ 
প্রস্ততি পর্ব ঃ 

১৯৬১ সালে পৃথিবীর মানুষ সর্বপ্রথম মহাকাশ জয় করে। তারপর 
থেকেই চন্দ্রলোকে অভিযান চালাবার উদ্দেশ্যে জোর প্রস্তুতি চলেছে 
সোভিয়েত রাশিয়ায় এবং মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রে । কিন্ত এজন্য অনেক পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা করা দরকার, অনেক তথ্য সংগ্রহ করা দরকার, যাতে মহাকাশের 
অজানা! পথে হঠাৎ কোনো বিপদের সন্মুখীন না হ*তে হয়। এজন্য দুই 
দেশের মহাকাঁশচারীরাই মহাকাশে গিয়ে নানারূপ ছৃরূহ পরীক্ষার মহড়া 
দিয়েছেন। এরূপ কয়েকটি পরীক্ষার কথা এখানে বলা হ'ল। 

১৯৬২ সালের ১১ই আগস্ট, ভারতীয় সময় বেলা দু’টোয়, মেজর' 
আন্দ্রিয়ান নিকোলায়েভ মহাকাশ-পরিক্রমায় যাত্রা করেন। ইনি 
রাশিয়ার তৃতীয় মহাকাশচারী । এ'র মহাকাশযানের নাম__-ভোস্তক-৩। 

এর পরদিনই ভারতীয় সময় ১ট! ৩২ মিনিটে রাশিয়ার চতুর্থ 
মহাকাশচারী পাভেল পপোভিচ মহাকাশ-পরিক্রমা শুরু করেন। এর, 
মহাকাশযানটির নাম__ভোস্তক-৪। 

ছ'টি মহাকাশযান একই কক্ষপথে পরস্পরের খুব কাছাকাছি কয়েক 
মাইল ব্যবধানে থেকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে, এই সংবাদ সারা পৃথিবীতে 
বিপুল চাঞ্চল্যের স্থষ্টি করে। কারও কারও মতে, এর ফলে মহাকাশ- 
বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। ছুই মহাকাশচারীই: 
পরস্পরের মধ্যে এবং পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। 

মহাকাশে এই জোটবীধা পরিক্রমার দ্বারা এই প্রমাণিত হ’ল ষে,. 
চন্দ্রলোকে যেতে জ্বালানি সমস্যা আর রইল না। পৃথিবীর চারিদিকে 
প্রদক্ষিণরত মহাকাশযান থেকেই যে চন্দ্রলোকগামী মহাকাশযানে, 
জ্বালানি সরবরাহ করা যাবে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রইল না। 

১৫ই আগস্ট সোভিয়েত মহাকাশচারীদ্য় নিরাপদে পৃথিবীতে, 
প্রত্যাবর্তন করেন। মহাকাশে থাকবার সময় নিকোলায়েভ ৯৪ ঘন্টা ১৫, 


৬২ চল যাই চাদের দেশে 


মিনিটে ৬৩-৬৪ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণকালে ১৫,০০,০০০ মাইলেরও বেশী 
পথ (অর্থাৎ তিনবার চাদে যাওয়া-আসার বেশী পথ ) অতিক্রম করেন এবং 
পপোভিচ ৭০ ঘণ্টা ৫৮ মিনিটে ৪৭-৪৮ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ ক'রে 
২,৫০১০০০ মাইলেরও বেশী পথ অতিক্রম করেন। 

নিকোলায়েভ এবং পপোভিচের মহাকাশ-পরিক্রমার ফলে ছু'টি বিষয় 


চিত্র ৩৪। রুশ মহাকাশচারী আলেক্সাই লিওনোভ-_পৃথিবীর প্রথম মানুষ 
যিনি মহাকাশে পদচারণার গৌরব অর্জন করেন (ভোস্কড-২, মার্চ, ১৯৬৫ )। 


[ “সোভিয়েত দেশ’ পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সৌজছ্ো প্রাপ্ত ] 
স্পষ্ট হ'ল--(১) চাদে যাওয়া-আসার জন্য যে প্রচণ্ড ধকল সহা করতে 
হবে, তা সহা করবার শক্তি মানুষের আছে ; (২) মহাকাশযান প্রেরণ 
করার এবং ফিরিয়ে আনবার খুটিনাটি সমস্ত ব্যাপারে রুশ বিজ্ঞানীরা 
নিখুঁত সাফল্য অর্জন করেছেন। ৃ 


চিত্র ৩৫। এডওয়ার্ড হোয়াইট-_মাঁকিন মহাকাশচারীদের মধ্যে ইনিই প্রথম 


মহাকাশে পদচারণার গৌরব অর্জন করেন ( জেমিন-৪, জুন, ১৯৬৫ )। 
রর [ ইউ. এস্‌. আই. এস্‌-এর সৌজন্তে প্রাপ্ত ] 
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বল! বাহুল্য, এর কিছুদিন পরেই মাঞ্কিন মহাকাশচারীরাও অনুরূপ 
সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হন। 

কিন্ত এরপর রাশিয়ার মহাকাশচারীরা যে অক্ষয় কীতি স্থাপন, 
করলেন, তার বিবরণ শুনে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। 

১৯৬৫ সালের ১৮ই মার্চ, দু'জন সোভিয়েত মহাকাশচারী, বেলিয়েভ 
ও লিওনোভ, ভোক্কড-২ নামক মহাকাশযানে চড়ে মহাকাশে যাত্রা, 
করলেন। অদ্ভূত এক মহাকাশ-পোশাকে সজ্জিত লিওনোভ বিশ 
মিনিটের জন্য মহাকাশযানের বাইরে গিয়ে মহাকাশে বিচরণ করে, অর্থাৎ. 
পদচারণা করে, এবং ডিগ বাজী খেয়ে, তারপর আবার মহাকাঁশযানে' 
ফিরে এলেন। ভোস্কডের সঙ্গে সংযুক্ত বন্ধন-রজ্জ,টি কোনক্রমে ছিন্ন হয়ে, 
গেলে, তাকে “মানুষ উপগ্রহ’ হিসেবে অন্ততঃ দু’সপ্তাহ ধরে সেই কক্ষপথে 
পাক খেতে হ'ত। আর এভাবে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের 
ঘনস্তরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই লিওনোভ একটা উক্কার মতো! জলে 
পুড়ে ছাই হয়ে যেতেন । এই দুঃসাহসিক অভিযান শেষ হ’লে লিওনোভকে 
নিয়ে বেলিয়েড ভোস্কড-২ চালিয়ে ১৯শে মার্চ নিরাপদে পৃথিবীর মাটিতে, 
নেমে এলেন। 

এরপর যিনি মহাকাশে বিচরণ করার কৃতিত্ব অর্জন করেন তিনি হলেন 
মাফিন মহাকাশচারী মেজর হোয়াইট । ১৯৬৫ সালের ওরা জুন মেজর 
ম্যাকৃডিভিট এবং মেজর হোয়াইট জেমিনি-৪ নামক মহাকাশষানে চড়ে, 
মহাকাশে যাত্রা করেন। মহাকীশযানটি যখন প্রশান্ত মহাসাগরের ১৫০ 
মাইল উপরে তখন হোয়াইট হামাগুড়ি দিয়ে মহাকাশযান থেকে 
মহাকাশে বেরিয়ে গেলেন এবং বিশ মিনিট ধরে মহাকাশে বিচরণ, 
করলেন। শূন্যে ভাসমান অবস্থায় এদিক-ওদিক যাওয়ার জন্যে তিনি. 
পিস্তলের মতো ছোট্ট একটি গ্যাসের জেট ব্যবহার করেন। এই জেটটি- 
পিস্তলের মতো হাতে ধরে একটি বোতাম টিপলে, সামনের দিকে সজোরে. 
গ্যাস বেরোয়, আর তারই প্রতিক্রিয়ায় মহাকাঁশচারীর দেহ উল্টো দিকে 
সরে যায়। এই গ্যাস-জেট ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মহাশূন্যে ইচ্ছামত এদিক- 
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ওদিক চলাফেরা করা যায়। মহাশুন্যে ভাসমান থাকাকালে হোয়াইট 
মহাকাশযানের সঙ্গে ২৫ ফুট দীর্ঘ একটি স্বর্ণ রজ্জদ্বারা আবদ্ধ ছিলেন । 
মহাশূন্যে বিচরণশীল অবস্থাতেও হোয়াইট মহাকাশযানের চালক 
ম্যাকৃডিভিটের সঙ্গে কথাবার্তা চালান। ক্রমাগত চারদিন ধরে ৯৮ ঘন্টায় 
পৃথিবীর চার দিকে ৬২ বার কক্ষ-পরিক্রমার পর তারা আবার নিরাপদে 
অতলান্তিক মহাসাগরে নেমে আসেন । 

মহাকাশে স্টেশন স্থাপনের মহড়া £ 

বিজ্ঞানীরা অনেকেই বলেন, চন্দ্রলোকে যাতায়াতের পথ স্থুগম ক'রে 
তুলতে হ’লে, প্রথমে পৃথিবীর চারিদিকে ঘূর্ণায়মান একটি নকল টাদকে 
কক্ষপথে স্থাপন করতে হবে। আর সেই নকল টাদটিই হবে সম্ভাব্য 
ব্যোম-পথের প্রথম স্টেশন। 

দূরপাল্লার রেল-ইঞ্জিন তার চলার পথের সবটা কয়লা ও জল একসঙ্গে 
নিতে পারে না। পথের ধারে এক-একটি স্টেশনে থেমে নূতন ক'রে 
কয়লা ও জল নেয়, তাই সে অনায়াসে চলতে পারে শত শত মাইল দূরের 
পথ। একটি বিমানও তার চলার পথে সবটা তেল একসঙ্গে নেয় না। 
মাঝে মাঝে এক-একটি বিমান বন্দরে নেমে এসে তেল নিয়ে নেয়, তাই 
সেও অনায়াসে উড়ে চলে যায় হাজার হাজার মাইল। তেমনি মহাশূন্যে 
ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যে মহাকাশযান ব্যবহার করা হবে, তাও সবটা জ্বালানি 
একবারে নেবে না । পৃথিবী থেকে প্রেরিত মহাকাশযান, মহাকাশ-স্টেশনে 
পৌছে, নূতন জ্বালনি নিয়ে নূতন ক'রে শক্তি আহরণ ক'রে, নূতন উদ্ভমে 
পাড়ি দেবে মহাকাশের অন্ত কোনো স্টেশনের দিকে, যেমন_-টাদের 
দিকে । 

এখন প্রশ্ন, মহাকাশে এই স্টেশন স্থাপন করা যাবে কী ক'রে? 
বিজ্ঞানীদের ধারণা, রকেটের সাহায্যে যেভাবে কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে 
স্থাপন করা হয়েছে, একেও হয়তো সেইভাবেই কক্ষপথে স্থাপন করা 
যাবে। এইভাবে গোটা একটা স্টেশন হয়তো একবারে তার কক্ষপথে 
স্থাপন করা সম্ভব হবে না। তবে এরূপ একটি স্টেশনের টুকরো! টুকরো 
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অংশ মহাকাশে নিয়ে গিয়ে তাদের জুড়ে জুড়ে একটা স্টেশন গড়ে 
তোলার কাজ একেবারে অসম্ভব বলে মনে হয় না। এ সম্পর্কে এ পর্যন্ত 
যে-সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, তাতে এই সম্ভাবনাটাই খুব বেশী উজ্জল 
হয়ে উঠেছে । 

এদিকে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন রাশিয়ার 
মহাঁকাঁশচারীরা, ১৯৬৯ সালে। ১৫ই জানুয়ারী সোযুজ-৪ ভাঁদিমির 
সাতালোভসহ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হওয়ার ঠিক ২৪ ঘণ্টা পর সোয়ুজ-৫ 
নামক আর একটি মহাকাশযান মহাকাশে উৎন্ষিপ্ত হ'ল। এর মধ্যে 
ছিলেন তিনজন মহাকাঁশচারী_বোরিস ভোলিনোভ ( অধিনায়ক ), 
আলেকসাই ইয়েলিসেইয়েভ এবং ইয়েভগেনি খখনোভ। মহাকাশযান 
দু'টি পৃথিবীর ১২৫ থেকে ১৪৫ মাইল উপরে পরস্পরের কাছাকাছি থেকে 
কক্ষ পরিক্রম। করতে লাগলো । 

এইভাবে চব্বিশ ঘণ্টা উড়বার পর সোয়ুজ-৪ এবং সোয়ুজ-৫ পরস্পরের 
সঙ্গে মিলিত হ’ল। এই এঁতিহাসিক ঘটনা ঘটলো ১৬ই জানুয়ারী, 
ভারতীয় সময় বেলা ২টা ২০ মিনিটে । 

সেদিন মস্কোর অগণিত নরনারী টেলিভিসনে এই বিস্ময়কর দৃশ্য 
প্রত্যক্ষ ক'রল। টেলিভিসনের পর্দায় প্রথমে মহাকাশঘানকে দেখা গেল 
একটি বিন্দুর মতো ৷ ক্রমশ তা বড় হ'তে লাগলো । একজন মহাকাশ- 
চারীর গলা শোনা গেল,_“জারিয়া, আমি বৈকাল ( সোয়ুজ-৫-এর 
সাংকেতিক নাম )1৮ দু'টি মহাকাশযানের মধ্যে দূরত্ব তখন মাত্র ৪০ 
মিটার। 

ভূ-নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকে খবর এলো»“আমি মিলনের অন্ুুমতি 
দিচ্ছি।” 

এরপর টেলিভিসনের পর্দায় সোয়ুজ-৫-এর আকার ক্রমশ বড় হ'তে 
লাগলো, ক্রমে তার ডানা ছু'টি স্পষ্ট দেখা যেতে লাগলো! । মনে হচ্ছিল, 
সোয়ুজ-৫ যেন ক্রমশ দর্শকের দিকেই এগিয়ে আসছে। 

সোয়ুজ-৫ ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে সোয়ুজ-৪-এর সঙ্গে মিলিত হ’ল। 
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লঙ্গে সঙ্গে সোয়ুজ-৪-এর অধিনায়ক সাতালোভ বলে উঠলেন, “সবকিছু 
চমৎকার 1” 

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি হর্ষোৎফুল্প স্বর শোনা গেল,__“সবকিছু 
স্বাভাবিক ! সবকিছু চমৎকার [৮ 

সাতালোভ চীৎকার ক'রে উঠলেন, _“সোজান্থজি ফোকরের মধ্যে 
ঢুকে পড়েছি, যেখানে লক্ষ্য স্থির করেছিলাম ।” 

“ম্বাগতম্‌, বৈকাল ৷” 

“হ্বাগতসম্‌, আমুর ( সোয়ুজ-৪-এর সাংকেতিক নাম )।” এরপর শুরু 
হু’ল একটি যান থেকে উন্মুক্ত মহাকাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে অন্য যানে প্রবেশ 
করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং কৌতুহলোদ্দীপক পরীক্ষার মহড়া। 

সোয়ুজ-এর ভেতরটা এমন ছিল যে, সেখানে মহাকাশ-পোশাক না 
প’রেই অনায়ালে থাকা যায়। উন্মুক্ত মহাকাশে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে 
ইয়েলিসেইয়েভ ও খনোভ চলে গেলেন আর একটি কামরায়_যার 
নাম দেওয়। হয়েছে ‘অরবিট্যাল কম্পার্টমেন্ট' বা কক্ষপথের কামরা ৷ সেখানে 
গিয়ে তারা মহাকাশ-পোশাক প'রে নিলেন এবং বেরুবার পথটি ঠিক 
আছে কিনা দেখে নিয়ে অধিনায়ককে জানালেন, “এবার আমর! যাচ্ছি ।” 

কেবিন এবং এঁ বিশেষ কামরার মাঝের দরজাটি আপনা থেকেই বন্ধ 
হয়ে গেল। দরজার ওপাশে রইলেন অধিনায়ক ভোলিনোভ, আর 
এসাশে রইলেন অন্য দু'জন মহাকাশচারী । এইবার এই কামরার ভিতরের 
ভাপ বাইরের চাপের সমান ক'রে নেওয়া হ’ল । 

মহাকাশ-পোশাকের ভিতরের চাপ একট! নির্দিষ্ট মাত্রায় রেখে দেওয়া 
হ'ল, যাতে তা মহাকাশচারীর স্বাস্থ্য বিপন্ন না করে, আর তার চলাফেরা 
ব্যাহত না হয়। এখানে মনে রাখা দরকার যে, মহাকাশ-পোশীকের 
ভিতরের ও বাইরের চাপে বেশী পার্থক্য ঘটলে পোশাকটি ফুলে ফুটবলের 
মতো হয়ে যেতে পারে এবং চলাফেরা অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে । আবার 
মহাকাশ-পোশীকের মধ্যে চাপ খুব কম হয়ে গেলে রক্ত ফুটতে আরম্ভ 


করবে, তখন মৃত্যু অনিবার্ধ। 


A চল যাই চাদের দেশে 


এইবার বেরুবার পথটি খুলে গেল, আর সেখান দিয়ে মহাকাশচারীরা' 
একে একে বেরিয়ে এলেন। মহাকাশ-পোশাকের নানা জায়গা জুড়ে 
নানা যন্ত্র পোশাকটি যেন ছোটখাট একটি যন্ত্রাগার। কোনটি শ্বাস- 
প্রশ্থাসের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছে, কোনটি বা পোশাকের ভিতরকার তাপমাত্রা 
নিয়ন্ত্রিত করছে। 

মহাকাশ-পোশাকের স্থিতিস্থাপক চামড়া তৈরি হয়েছে খুব মজবুত 
মালমসলা দিয়ে। পর্যবেক্ষণের সুবিধা হয়, এরকম বিশেষ কাঁচ লাগানো, 
শিরন্ত্াণ ভারা পরেছিলেন__এটি সৌরশিখা থেকে তাদের চোখ রক্ষা, 
করছিল। পোশাকের জোড়গুলো এমন ছিল যে, মহাকাশচারীরা অবাধে; 
চলাফেরা করতে পারছিলেন, কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না। 

মহাকাশযানের বাইরে আসার পরেও কিন্তু তাদের সঙ্গে অধিনায়কের' 
যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হ'ল না, তাদের পোশাকের সঙ্গে মহাকাশযানের 
তারের সংযোগ অবিচ্ছিন্ন রইল। এই তারের ভিতর দিয়েই পোশাকরূপী_ 
এবং মানবদেহরগী যন্ত্রাগারের সব খবর অধিনায়কের কাছে পৌছাতে 
লাগলো । তারপর সেখান থেকে চলে এলো পৃথিবীতে ডাক্তারদের কাছে। 
ওঁদের হদ্পিগ কেমন কাজ করছে, শ্বাস-প্রশ্বাসে কোনো কষ্ট হচ্ছে কিনা 
এবং সব চাইতে বড় কথা, ওঁদের মনে কোনো ভয় বা উদ্বেগ দেখা’ 
দিচ্ছে কিনা, সব খবরই পৌছাতে লাগলো পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের কাছে। 

ছ'জন অধিনায়কই টেলিভিসন-ক্যামেরা তাক ক'রে রাখলেন বাইরে' 
ওঁদের দিকে, ওঁদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলেন। পৃথিবীর মানুষও 
বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখতে লাগলো ওঁদের শৃন্যে ভেসে চলার সেই 
অভূতপূর্ব দৃশ্ঠ। 

এই অভিযান সম্পর্কে ইয়েলিসেইয়েভ বলেছেন, 
বাইরে পা বাড়িয়ে দেখতে পেলাম, আকাশে সুচী 
মধ্যে বাদামী রঙের পৃথিবীর অর্ধেকটা মেঘে ঢাকা; 
মহাকাশযানটিকে এমন সাদা দেখাচ্ছিল যে, চোখ ঝলসে 

কর্মসুচী অনুযায়ী উন্মুক্ত আকাশে তৎপরতা শেষ 


“সোয়ুজ-৫ থেকে 
ভগ্ঠ অন্ধকার, তার: 
এই পটভূমিকায় 
যায়।৮ 

করার পর ওরা। 


পৃথিবীর মানুষের চন্দ্র প্রদক্ষিণ ৬৯ 


'সোয়ুজ-৪-এর বিশেষ কামরার মধ্যে প্রবেশ করলেন। তখন এ কামরার 
মধ্যেকার চাপ বাইরের চাপের সমান করে দেওয়া হয়েছিল, আর 
প্রবেশপথের ঢাকনা খুলে দেওয়া হয়েছিল। কামরার মধ্যে প্রবেশ 
করার পর ঢাকনাটি বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল, এবং পোশাকের ও কামরার 
চাপ আবার স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসা হ'ল। এরপর পোশাক খুলে 
তারা দরজার ভিতর দিয়ে কেবিনে প্রবেশ করলেন। 

এ সম্পর্কে অধিনায়ক সাতালোভ পরে বলেছেন,_“মহাকাশষানের 
ঢাকনা খুলে ওঁরা আসছেন দেখতে পেয়ে আমিও আমার কেবিনের 
কবাটের উপর লিখে রাখলাম স্বাগতম্‌ ৷” 

মহাকাশযান দু’টি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রায় ৪ ঘণ্ট। ধ'রে পৃথিবী 
প্রদক্ষিণ ক'রল। তারপর তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। 

এ সম্পর্কে খনোভ বলেছেন,_“মহাকাশযানটি বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে 
আদার ঠিক আগে ভোলিনোভকে বললাম,_-এবার তুমি একলা রইলে, 
আবার দেখ! হবে পৃথিবীতে । তোমার নিরাপদ অবতরণ কামনা করছি।” 

অভিযান শেষে তিনজন মহাকাশচারীকে নিয়ে সোয়ুজ-৪ নিরিদ্ে 
পৃথিবীতে নেমে এলো । আর সোয়ুজ-হ একলাই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে 
লাগলো । তারপর ১৮ই জানুয়ারী সোয়ুজ-৫ ভোলিনোভসহ নিরাপদে 
পৃথিবীতে নেমে এলো । 

এই সর্বপ্রথম মহাকাশে মনুষ্যবাহী ছ'টি মহাকাশযানের মধ্যে এক 
গ্রতিহাসিক মিলন ঘটলো! । কারণ, চার ও পাঁচ নম্বর সোয়ুজ একত্র 
হয়ে পরীক্ষামূলক ভাবে একটি যন্ত্রধাটি স্থাপন করল । এতে শুধু চালক- 
বদলই নয়, মহাকাশ থেকে মহাকাশচারীকে উদ্ধার করা, কলকব্জা জোড়া 
দেওয়া বা মেরামতির কাজে দল বেঁধে অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা খুলে 
গেল। 

এই অভিযান সম্পর্কে সাতালোভ বলেছেন, “আমাদের এই পর্যটন 
আরও উন্নত ও বিচিত্র পরীক্ষার পথ খুলে দিয়েছে। ভাবীকালে এ 
শ্বরনের ব্বন্স্থায়ী পর্যটনের আর কোনো আকর্ষণই থাকবে না। 


টি চল যাই চাদের দেশে 


অবশ্য, ভাবীকালে আরো বেশী সংখ্যক মহাকাশযান এইভাবে মিলিভ 
হয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগার তৈরি করবে। সেগুলিকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে 
আনার কোনো অর্থ নেই। বরং মহাকাশচারীর। পালা ক'রে সেখানে, 
যাবেন, আসবেন ৷” 

কাজেই মনে হয়, অদূর ভবিধ্যতেই হয়তো এরূপ একটি মহাকাশ- 
স্টেশন স্থাপন করা সম্ভব হবে। আর তা যদি হয়, তাহলে ইচ্ছামত 
সেখানে যাতায়াত করা কিছুই কঠিন হবে না। এজন্য ছোটখাট রকেট 
ব্যবহার করা যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা এই রকেটে ক'রে মহাকাশ- 
স্টেশনে উঠে যাবেন। তারপর কাজকর্ম সারা হ'লে আবার নেমে 
আসবেন পৃথিবীতে । তবে ভ্রাম্যমাণ এ স্টেশনের সঙ্গে সঙ্গে সব-কিছুই 
ঘণ্টায় ১৫,৮০০ মাইল বা তারও বেশী বেগে ছুটে চলবে । কাজেই তখন 
এই রকেটটি যেদিকে ছুটে চলেছে তার বিপরীত দিকে রকেট-ইঞ্জিন 
চালিয়ে এর গতিবেগ কিছুটা কমিয়ে দিতে হবে। তাহলেই অভিকর্ষের 
টানে এই রকেটটি চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশ পৃথিবীর দিকে নেমে 
আসতে থাকবে। এভাবে পৃথিবীর ৫* মাইলের মধ্যে এসে, অপেক্ষাকৃত 
ঘন বারুস্তরে প্রবেশ করার আগেই, তার বেগ আরো কমিয়ে দিতে 
হবে। তাহ'লেই সে একটি জেট-প্লেনের মতো নিবন্ধে ভূপৃষ্ঠে নেমে 
আসতে পারবে। 

বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, মহাশৃন্তের এই ঘাঁটিতে বসে আকাশের বিচিত্র 
রহস্ত উদঘাটন করা অনেক সহজ হবে। যতক্ষণে পৃথিবী তার মেরুদণ্ডের 
উপর একবার মাত্র পাক খায়, সেই সময়ের মধ্যে এই স্টেশনটি ১২ বার 
পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে। কাজেই পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে, তা 
মহাশুন্যের ঘাটি থেকে সব সময় অতি সহজেই পর্যবেক্ষণ করা যাবে 
আর একটা কথা । স্টেশনটি বায়ুমণ্ডলের সীমা ছাড়িয়ে বিচরণ করবে ॥ 
কাজেই এখান থেকে গ্রহ-উপগ্রহগুলি আরও অনেক স্পষ্টভাবে দেখা 
যাবে। সুতরাং, এখান থেকে গ্রহ-উপগ্রহ পর্যবেক্ষণের কাজ অনেক 
সথচারুরপে সম্পাদন করা যাবে। তাছাড়া এরূপ একটি স্টেশন স্থাপন করা? 


পৃথিবীর মানুষের চন্দ্র প্রদক্ষিণ ৭3 


যদি সত্য সত্যই সম্ভব হয়, তবে সেখান থেকে চন্দ্রলোকে যাতায়াত করা 
যে আরো অনেক সহজ হবে, সে-কথা বলাই বাহুল্য । 
মনুষ্যবিহীন মহাঁকাশযানের চন্দ্র প্রদক্ষিণ ঃ 

মহাকাশঘানে ক'রে চন্দ্র প্রদক্ষিণ ক'রে আসার উদ্দেশ্যে ছু'দেশেই 
জোর প্রস্তুতি চলছিল অনেক দিন ধরেই, তবে এ বিষয়ে রাশিয়ার 
বিজ্ঞানীরাই প্রথম কিছুটা সাফল্য অর্জন করলেন । 

১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রুশ বিজ্ঞানীরা জোগু-৫ নামক 
নানাপ্রকার যন্ত্র-সম্বলিত এক মহাকাশযানকে সাফল্যের সঙ্গে উৎক্ষেপ 
করলেন টাদের দিকে । তারপর চাদের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়ে 
তাকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেন। এই মহাকাশ- 
যানটি ভারত মহাসাগরের একটি পূর্বনিরিষ্ট স্থানে নিধিত্বে অবতরণ করে। 
একটা সোভিয়েত জাহাজ সেখানে টহল দিচ্ছিল। জোও-৫কে এই 
জাহাজে তুলে প্রথমে বোস্বাইয়ে আনা হয়। সেখান থেকে একটি বিমানে 
ক'রে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় রাশিয়ায়। 

এই খবরে সারা বিশ্বে দারুণ চাঞ্চল্যের স্থষ্টি হয়। অনেকেরই দৃঢ় 
বিশ্বাস হয় যে, মানুষের পক্ষে চাদে অভিযান চালানো সম্ভবপর হবে সুর 
ভবিষ্যাতেই । 

কিন্তু এর অল্পদিন পরেই ম।কিন মহাকাশচারীরা যে অক্ষয় কীতি 
স্থাপন করলেন তা পূর্বেকার সকল কৃতিত্বের রেকর্ডকেই ম্লান করে দিল। 
সে সম্পর্কেই এখন বলছি। 
আাঁপোলো। প্রকক্ম £ 

রাশিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করে 
আমেরিকা সত্যি খুব মুষড়ে পড়ল । তাই খানিকটা মরীয়া হয়েই তারা 
তাদের প্রচেষ্টা আরও জোরদার করে তুললো । 

জন সি. হুবণ্ট নামে নাসার জনৈক ইঞ্জিনিয়ার চন্দ্র অভিযানের একটি 


পরিকল্পনা পেশ করেন। তিনি বলেন যে, একটি শক্তিশালী ব্রিস্তর 


রকেটের মাথায় বসানো থাকবে একটি মহাঁকাশ-যান। 
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রকেটের প্রথম অংশের সাহায্যে একে মাটি থেকে প্রায় ৪* মাইল 
উপরে তুলে দেওয়া হবে, এবং তখন তার গতিবেগ হবে ঘণ্টায় পাচ থেকে 
ছয় হাজার মাইল। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় এটি খসে পড়বে, সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে 
উঠবে দ্বিতীয় ধাপের রকেট । এর ফলে এটি প্রায় ১১৫ মাইল উপরে 
উঠে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করবে, আর এর গতিবেগ হবে ঘণ্টায় 
১৫,০০০ মাইল। এর পর তৃতীয় ধাপের রকেটের সাহায্যে, মহাকাশ- 
যানকে ঘন্টায় ২৫,০০ মাইল বেগে ঠেলে দেওয়া হবে চাদের দিকে । 


মহাকাশ-যানে থাকবে প্রধান তিনটি অংশ-_(১) কম্যাণ্ মডিউল 


(Command Module); (২) সান্তিস মডিউল (Service Module); 
এবং 


(৩) লুনার মডিউল (Lunar Module)। কম্যাও মডিউল ( বা, 
মুল মহাকাশ-যান ) হবে তিনজন মহাকাশচারীর আবাসস্থল । প্রকৃতপক্ষে 
এটিই চাদের আকাশে যাবে, চন্দ্র-প্রদক্ষিণ করবে, এবং আবার পৃথিবীতে 
ফিরে আসবে, অন্ত ছুটি অংশ মহাকাশে পরিত্যক্ত হবে। সাভিস মডিউলের 
প্রধান কাজ হবে, কম্যাণ্ড মডিউলকে চন্দ্রকক্ষে স্থাপন করা এবং তাকে 
আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা । আর লুনার মডিউল (বা, চাদের ভেলা) 
ছ'জন মহাকাশচারীসহ টাদে অবতরণ করবে এবং তাদের নিয়ে আবার 
কম্যাণ্ড মডিউলে ফিরে আসবে। এরপর সাশ্ডিস মডিউলের সাহায্যে, 
কম্যাণ্ড মডিউলে ক'রে তারা আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবেন, 
প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ করবেন । 

বহু আলোচনা এবং বাগ বিতণ্ডার পর ১৯৬২ খীষ্টাবের জুলাই মাস 
নাগাদ এটিই সবচেয়ে সম্ভবপর এবং কার্যকরী পরিকল্পনা বলে গৃহীত হ’ল, 
এবং সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকল্প অনুযায়ী আমেরিকায় কাজ আরম্ভ ক 
দেওয়া হ'ল। আযাপোলো-১ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হ’ল ১ 
২৬শে ফেব্রুয়ারী । 

সেই থেকে আর্ত ক'রে আযাপোলো-৭ পর্যন্ত একটির পর একটি 
রকেট উৎক্ষেপন করা হ'ল, এবং চন্দ্র-অভিযানের উদ্দেশ্যে নানারকম 
মহড়া দেওয়া হ'ল, এবং এইভাবে স্যাটার্ঁ৫ রকেট এবং আযাপোলো- 


এবং 


’রে 
৯৬৬ খ্ৰীষ্টাব্দের 


পৃথিবীর মানুষের চন্দ্র প্রদক্ষিণ Ee 


অহাকাশযানের কার্যকারিতা সম্পর্কে পুান্ুপুঙ্ঘরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
ক'রে দেখা হ'ল । সব পরীক্ষাই সাফল্যমণ্তিত হ'ল। বোঝা গেল, চন্দ্র- 
অভিযান সার্থক হওয়ার পথে আর কোন বাধা নেই। 
"পৃথিবীর মানুষের চন্দ্র প্রদক্ষিণ £ 
১৯৬৮ সালের বড়দিনের সবচেয়ে বড় খবর, মানুষ চন্দ্র জয় করেছে, 
অহাকাশে গিয়ে চন্দ্র প্রদক্ষিণ করেছে, তারপর নিবিদ্ধে ফিরে এসেছে 
মাটির পৃথিবীতে । আযাপোলো-৮ অভিযান সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। 
শনিবার, ২১শে ডিসেম্বর, ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ২১ মিনিটে 
আমেরিকার কেপ_ কেনেডি থেকে আ্্াপোলো-৮ মহাকাশযানসহ ৩৬৪ 
বুট উচু স্তাটার্ন রকেটটি পৃথিবীর মাটি ছেড়ে উঠলো। স্থর্যকে সাক্ষী 


চিত্র ৩৬ । আপোলো-৮-এর অভিযাত্রিগণ__ 


যান বোরম্যান ( অধিনায়ক ), জেম্স এ. লোভেল এবং উইলিয়াম এ. যাস । 
[ ইউ. এস্‌. আই. এস্‌-এর সৌজন্য প্রাপ্ত] 


রেখে টাদকে সাত পাকে বাঁধবে ব'লে তিনটি মানব-সম্তান যাত্রা করল 
পৃথিবী ছাড়িয়ে সেই চিরন্তন স্বপ্নের রাজ্যে। দুঃসাহসী এই তিন মহাকাশ- 
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চারীর নাম ফ্রাঙ্ক বোরম্যান (অধিনায়ক ), জেমস এ. লোভেল এবং 
উইলিয়াম এ. ত্যাণ্ডার্স। 

১০০ মাইলেরও কিছু উপরে উঠে আযাপোলো-৮ যখন পৃথিবী প্রদক্ষিণ 
শুরু ক'রল, তখন তার গতিবেগ ঘণ্টায় ১৭,৪০০ মাইল। 

মহাকাশচারীরা দু'বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করলেন। এ সময়ের মধ্যেই 
তারা যন্ত্পাতিগুলি সব ভাল করে দেখে নিলেন । সব কিছু ঠিকমত 
কাজ করায়, পৃথিবী থেকে যাত্রার প্রায় তিন ঘণ্টা পরে এবং ভারতীয় সময়, 
রাত্রি ৯টা ১২ মিনিটে, ভূ-নিয়নত্রণ কেন্দ্র থেকে নির্দেশ গেল,_-“এবার 
ছুটে চলে| চাদের দিকে ৷” 

পৃথিবীর অভিকর্ষ-বন্ধন ছিন্ন করতে হ’লে মহাকাশযানের গতিবেগ 
হওয়া দরকার ঘন্টায় প্রায় ২৫,০০০ মাইল । তাই রকেটের মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া 
হল চাদের দিকে, আর সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় পর্যায়ের রকেট-ইঞ্িনটি চালু 
করে দেওয়া হ'ল। এর ফলে মহাকাশযানের গতিবেগ দাড়ালো ঘণ্টায় 
২৪,৮৫০ মাইল। কিছুক্ষণ পরেই রকেট-ইঞ্জিন নিভিয়ে দেওয়া হ’ল! 


তারপর থেকে মহাকাশযান তার 
দিকে। 


ছঃসাহসী তিন মহাকাশচারী মহাকাশে তাদের পথ খুঁজে নিয়ে যাত্রা" 
করলেন, জ্যোতিফমণ্ডলের এক অজানা 


কোনদিন পা বাড়ায় নি। 
দূরবর্তী মোহময় চাদ, 
ডাকছে। 


এইভাবে পৃথিবীর অভিকর্ষের বির 


নিজস্ব গতিতে ছুটে চললো টাদের, 


পথে, যে পথে এর আগে মানুষ 
তাদের লক্ষ্য, প্রায় ২ লক্ষ ৩৪ হাজার মাইল' 
যে তাকে আবহমান কাল ধরে হাতছানি দিয়ে, 


দ্ধ তারা যত এগিয়ে চললেন, 
অভিকর্ষের টান শুরু হয়েছে। 


২,২৩৩ মাইল, 


মাইল। 


তখন আযাপোলোর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় 
আর চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে তার দূরত্ব ছিল প্রায় ৩০ হাজার 
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এই স্থানটি অতিক্রম ক’রে যাওয়া মাত্রই চাদ যেন মহাকাশযানটিকে 

লুফে নিল। তখন থেকে চাদের আকর্ষণে প্রতিমুহূর্তেই আপোলোর" 
গতিবেগ আবার বাড়তে লাগলো। 


| 


চিত্র ৩৭ । চাদের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময়, আযাপোলো-৮-এর 
জানাল! থেকে গৃহীত চাদের আলোকচিত্র । উল্লেখ্য যে, চাদের অগোচর দিকের 
কিছুটা অংশও এখানে দেখা যাচ্ছে। উপর দিকের গোলাকার কালো ছোপটি' 
হ'ল সংকটের সাগর । আর ডান পাশে নীচের দিকে কিনারার কাছে . 


যে গিরিকেন্দ্রিক গহ্বরটি দেখা যাচ্ছে, তার নাম ত্সিওলকভ্ষি 
[ ইউ. এস্‌. আই. এস্‌-এর সোঁজন্ে প্রাপ্ত ] 


এরপর ভারতীয় সময় মঙ্গলবার বেলা ২টা ৪৫ মিনিটে পৃথিবী থেকে" 


নির্দেশ গেল, “চন্দ্র প্রদক্ষিণের জন্য প্রস্তুত হও ie 
সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশ থেকে জবাব এলো» “প্রস্তুত আছি ।” 
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চাঁদের অভিকর্ধের টানে মহাকাশযানটি ধনুকের মতো বাঁকা একটি পথে 
এগিয়ে গেল চাদের সেইদিকে, যেদিক মানুষ এর আগে আর কোনদিন 
“দেখতে পায়নি । ৩টা ১৮ মিনিটে তারা টাদের সেই অজ্ঞাত এবং অদুষট 
আকাশে গিয়ে হাজির হলেন। তখন তাদের সামনে এক অচেনা চাদ, আর 
পেছনে ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত বিস্তার। পৃথিবীর চিরচেনা মুখখানাও আর দেখা 
যাচ্ছে না। পৃথিবীর সঙ্গে বেতার সংযোগও সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন। কারণ, 
তাদের সম্মুখে তখন চাদ দাড়িয়ে আছে এক অনকিক্রম্য বাধার মতো । 

এই অবস্থায় মহাকাশচারীরা একটি বিপরীতমুখী রকেট চালিয়ে 
সহাকাশষানের গতিবেগ কমিয়ে ঘণ্টায় ৩,৭০০ মাইলের মধ্যে নিয়ে 
এলেন। এই গতিবেগই মহাকাশযানকে চন্দ্রের কক্ষপথে স্থাপন ক’রল। 
শুরু হ'ল চন্দ্র প্রদক্ষিণ । 

এদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে ছু'হাজারেরও বেশী বিজ্ঞানী 


“হিরু হুরু বক্ষে শ্বাস রোধ ক'রে প্রতি মুহুর্ত গুণছেন। হয় মহাকাশচারীরা! 


“পাবেন অনন্ত গৌরব, নয় তারা চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবেন মহাকাশের 
অসীম অন্ধকারে । 


ধীরে ধীরে কেটে গেল দুঃসহ ৩৭ মিনিট। তারপর ঠিক ৩টা ৫ মিনিটে 
“বেতার-গ্রাহকে আবার ওদের গলা শোন! গেল। চাদকে প্রদক্ষিণ করতে 
‘করতে তারা আবার চাদের এপিঠে চলে এসেছেন। 
কেনেভিতে উল্লাসের ঝড় বয়ে গেল। 
‘নিঃশ্বাস ছেড়ে বাচলো। 


সঙ্গে সঙ্গে কেপ, 
পৃথিবীর অগণিত মানুষ স্বস্তির 


বেতার-তরঙ্গে খবর এলো,_-“বেশ আছি, 
একটু বেশী সময় রকেট-ইঞ্জিন চালু রাখতে হয 
কাছে যখন যাচ্ছি, তখন দুরত্ব থাকছে ৬০-৫ 
যখন যাচ্ছি, তখন ১৬৯ মাইল ৷» 


এরপর আরও ১১ সেকেণ্ড ধরে রকেট-ইঞ্জিন চালিয়ে ওরা মহাকাশ- 


“যানের কক্ষপথ প্রায় বৃত্তাকার ক'রে নিলেন। তখন দুরত্ব দাড়ালো! প্রায় 
০ মাইল। 


চমৎকার আছি। ৪ মিনিটের 
য়ছিল। চাদের সব-চাইতে 
মাইল, আর সব চাইতে দূরে 


পৃথিবীর মানুষের চন্দ্র প্রদক্ষিণ | as 


চন্দ্র প্রদক্ষিণকালে টেলিভিসনে ওঁরা পৃথিবীতে চাদের ছবি পাঠালেন ৷ 
নানা দৃষ্টিকোণ থেকে টাদকে দেখলেন এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের উদ্দেশ্যে 
নির্বাচিত পাঁচটি স্থান পুঙ্ঘানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করলেন। 

এতকাল মানুষ টাদকে দেখেছে প্রায় ২ লক্ষ ৩৯ হাজার মাইল দুর: 
থেকে, আর এখন লোভেল তাকে দেখলেন মাত্র ৭০ মাইল দূর থেকে । 

পৃথিবীর নিয়ন্ত্র-কেন্দ্র থেকে প্রশ্ন করা হ'ল,_-"আবহমানকালের, 
টাদকে কেমন দেখছ ?” 

লোভেল জবাব দিলেন,__“টাদটা আসলে ধূসর, আর কোন রং নেই।' 
উর্বরতার সাগরকে পৃথিবী থেকে একরকম দেখায়, এখন দেখছি অন্ত 
রকম। চন্দ্রপৃষ্ঠে আলো-আঁধারের যে সীমারেখা, তার দিকে যতই: 
এগোচ্ছি বৈষম্যটা তত ফুটে উঠছে ।” 

আর অধিনায়ক বোরম্যান বললেন,__“কঠিন পাথরে তৈরি এখানকার" 
দিগন্তরেখা । আকাশ পিচের মতো ঘন অন্ধকারে মোড়া। আর সুর্য?! 
সে যেন ধবধবে সাদা একটি আলোর পিণ্ড। পায়ের নীচে ধীরে ধীরে: 
অপস্ত হচ্ছে ক্যাস্পার ও গিল্বার্ট জালামুখ ছু'টি। আর দূরে স্পষ্ট 
দেখা যাচ্ছে একটি পর্বতমালা, মাথা উচিয়ে রয়েছে। আমরা স্পষ্ট: 
দেখতে পাচ্ছি, সেই পাহাডের চূড়া ক্রমশ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। 
তাদের গায়ে থাবা মেরে মেরে পাথরের টাই সরিয়ে কারা যেন বড় বড়: 
গর্ত তৈরি ক'রে রেখেছে । ওরাই হ’ল সেইসব জ্বালামুখ যাদের আমরা, 
এতকাল দুরবীণ দিয়ে দেখেছি। আজ এই মুহূর্তে তারা সকলেই” 
আমাদের চোখের সামনে ৷” 

াদের জমির দিকে তাকিয়ে বোরম্যান আরও বলেছেন,__“এই: 
বিশাল প্রাণহীন শুন্ততার ক্ষেত্র যেন আগন্তকদের নামতে বারণ করছে। 
বাস করবার, কিংবা কাজ করবার পক্ষে এ জায়গাটা যে মনোহর নয়, সে: 
বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ৷” 

মহাকাশচারীরা চন্দ্র প্রদক্ষিণ করেন মোট দশবার, প্রত্যেকবার সময় 
লাগে প্রায় ২ ঘণ্টা ক’রে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকবারই প্রায় ৪৫ মিনিট; 


ন চল যাই চদের দেশে 
-সময় তার! থাকেন চাদের আড়ালে, আর সেই সময় তাদের সঙ্গে পৃথিবীর 
যোগাযোগ থাকেনি । 
চাদের আকাশে গিয়ে ওঁরা পৃথিবীকেও দেখলেন, কিন্তু এবারে 
দেখলেন প্রায় ২ লক্ষ ৩৪ হাজার মাইল দূর থেকে । সে এক নূতন চোখে 
দেখা । টাদকে আকাশে যেমন দেখা যায়, চাদের দেশে গিয়ে পৃথিবীকে 
দেখালো তার চেয়ে আরও অনেক বড় এবং স্ুন্দর। কারণ, পৃথিবীর ব্যাস 
চাদের ব্যাসের প্রায় চার গুণ। পৃথিবীর অর্ধেকটা সূর্যালোকে উদ্ভাসিত, 
বাকি অর্ধেক রাত্রির অন্ধকারে ঢাকা । আলোকিত অংশে উজ্জল 
সাদা মেঘ, বাদামী রঙের জমি, আর নীল সমুদ্র সব স্পষ্ট দেখা গেল। 
আযাপোলো-৮-এর জানালা থেকে ওরা ছবি তুললেন। নীচে চাঁদের 
জমি, আর দূরে আকাশে পৃথিবী । সে এক অপূর্ব দৃশ্য ! 
অভিযান শেষ, এখন ঘরে ফেরার পালা । চন্দ্রকে দশবার প্রদক্ষিণ 
করার পর মহাকাশচারীরা চন্দ্রের অভিকর্ষ-বন্ধন ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে 
তৃতীয় পর্যায়ের রকেট-ইঞ্জিনটি আবার চালু করে দিলেন। তখন 
মহাকাশযানটি ঘণ্টায় ৫৫০০ মাইল বেগে ছুটলে! পৃথিবীর দিকে । তখন 
কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে মহাকাশচারীদের কোন যোগাযোগ ছিল না, কারণ 
তখন মহাকাশযানটি ছিল চাদের ওপাশে । বলা বাহুল্য টাদের অভিকর্ষ- 
বন্ধন ছিন্ন করার পর্যায়টিও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইঞ্জিনটি ঠিকমতো 
চালু না হ'লে, কিংবা তাতে সামান্ত ক্রটি-বিচ্যুতি ঘটলে, মহাকাশচারীদের 
জীবনে ঘনিয়ে আসতে! এক দারুণ ছিপাক। 
যাই হোক, ওঁর! নির্ভুল পথে এগিয়ে এসে এক সময় পৃথিবীর 
অভিকর্ষের এলাকায় প্রবেশ করলেন। তখন থেকে মহাকাশযানের 
গতিবেগ ক্রমশ বাড়তে লাগলো | আযাপোলো-৮ যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের 
শেষ সীমায় এসে পৌছালো, তখন তার গতিবেগ ঈাড়িয়েছে ঘণ্টায় ২৪,৬৫০ 
মইল। এই প্রচণ্ড গতিবেগ থাকায়, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবার 
সময়, আপোলো-৮কে এমনভাবে পরিচালিত করা হ'ল যাতে তাপ- 
প্রতিরোধক অবরণসহ মহাকাশষানের চেপ্ট| দিকটা থাকে পৃথিবীর দিকে। 


৭৯ 


ঢু পৃথিবীর মানুষের চন্দ্র প্রদক্ষিণ 
কী অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক কুশলতা ! বাইরের উষ্ণতা বেড়ে গিয়ে দাড়ালো, 
২৩,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে (বা, সেল্সিয়াসে ), কিন্তু তখন কেবিনের 
(ভিতরে উষ্ণতা রইল মাত্র ২১ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে ( বা, সেল্সিয়াসে )। 


চিত্র ৬৮1 চন্্র-্রদক্ষিণকালে আআপোলো-৮-এর জানালা থেকে তোলা 


আলোকচিত্র । নীচে চাদের জমি, আর দূরে আকাশে পৃথিবী। কী অপূর্ব দৃষ্য ! 
[ ইউ. এস. আই. এস্‌-এর সৌজন্তে প্রাপ্ত] 


রী চল যাই চাদের দেশে 


মহাকাশচারীরা সবচেয়ে ক্রুতবেগে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার এবং 
সবচেয়ে বেশী উষ্ণতা সহা ক'রে বেঁচে থাকার এক নূতন রেকর্ড স্থাপন: 
|| 

নস তাদের ক্যাপস্থুলটি প্যারাস্থটে ভর করে সুনির্দিষ্ট সময়ে: 
(শুক্রবার ভারতীয় সময় রাত্রি ৯টা ২০ মিনিটে ), এবং হওয়াই দ্বীপের 
কাছাকাছি প্রশান্ত মহাসাগরের এক স্থনিদিষ্ট জায়গায়, নিরিদ্লে নেমে 
এলে! ৷ সঙ্গে সঙ্গে একটি হেলিকপ টার গিয়ে মহাকাশচারীদের তুলে নিয়ে 
এলে! কাছাকাছি অপেক্ষমান ইয়র্কটাউন জাহাজে । 

মহাকাশচারীরা সব সমেত ছ*দিন তিন ঘণ্টা সময় পৃথিবীর বাইরে 
ছিলেন। তারা চাদের দিকে ভ্রমণ করেন ৬৯ ঘণ্টা, চন্দ প্রদক্ষিণ করতে 
সময় লাগে ২০ ঘণ্টা, আর পৃথিবীর দিকে ফিরে আসতে সময়, 
লাগে ৫৮ ঘণ্টা। এই ১৪৭ ঘণ্টা সময়ে তারা অতিক্রম করেছেন মোট: 
৫ লক্ষ ৩৭ হাজার মাইল পথ। এতকাল এ ছিল মানুষের কল্পনারও 
বাইরে। 

বোরম্যান, লোভেল এবং আ্যাপ্ার্স, এ'রা হলেন এ যুগের তিন শ্রেষ্ঠা 
অভিযাত্রী । এরাই প্রথম মানবদল যার! পৃথিবীর অভিকর্ষবন্ধন ছিন্ন, 
ক'রে চলে গেছেন অন্য এক জ্যোতিফের আকাশে । সেই জ্যোতিক্ষের' 
অভিকর্ষকে জড়িয়ে ধরে তাঁকে বার বার প্রদক্ষিণ করেছেন। চন্দ্ৰপুষ্ঠের: 
দূর-বিস্তৃত প্রান্তর, সুউচ্চ পর্বতমালা, আগ্নেয়গিরির গহ্বর, শব্দহীন চিরস্থির 
মহামরুর বীভৎসতা সবই তারা প্রত্যক্ষ করেছেন নিকট থেকে, বিজ্ঞানীর 
সন্ধানী দৃষ্টিতে। চাদের অগোচর দিক, অর্থাৎ যে দিকটি মানুষ এর আগে, 
কোনদিন দেখতে পায়নি, সেদিকও তারা দেখেছেন। আর দেখেছেন”, 
তাদের চিরচেনা পৃথিবীকে নতুন দৃষ্টি দিয়ে। তারপর একসময়, দুরন্ত’ 
দামাল ছেলেদের মতো, শ্রাস্ত ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসেছেন জননী পৃথিবীর 
কোলে। তাই তো দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরা মহাকাশের বীর কলম্বসদের 
জানিয়েছেন আন্তরিক অভিনন্দন । এদের অসাধারণ কৃতিত্বের কথা 
মানব-সভ্যতার ইতিহাসে চিরকাল চিহ্নিত হয়ে থাকবে ব্বর্ণাক্ষরে। ॥ 


পৃথিবীর মানুষের চন্দ্র প্রদক্ষিণ ৮১ 
চাদের ভেলা £ | 

দেখি নাই কভু, শুনি নাই কানে-_এমন তরণী বাওয়া ! এযুগের 
আর এক দুঃসাহসিক অভিযানের খবর, পৃথিবীর ছু’টি মানুষ ‘চাদের 
ভেলা”-তে করে ভেসে পড়েছেন মহাসমুদ্রে, মহাসমুদ্রে মানে মহাকাশে, 
হ’-দু'বার চাদের দশ মাইলের মধ্যে গিয়ে তাকে ভাল করে দেখেছেন, 
তারপর নিধিদ্বে ফিরে এসেছেন মূল মহাকাশযান, সেখান থেকে আবার 
জননী পৃথিবীর কোলে। 

ছুঃসাহসিক মহাকাশ-অভিযানের ইতিহাসে এ এক নূতন বিম্ময়। 
আ্যাপোলো-১০ এইভাবে নূতন সাফল্যের গৌরবে দীপ্ত হয়ে মানুষের 
মনের মহাকাশকেও দীপ্ত ক'রে তুলেছে । টমাস্‌ পি. স্ট্যাফোর্ড, ইউজিন 
এ. সারনান এবং জন ডব্লিউ. ইয়ং_-এই তিনজন মাকিন মহাকাশচারী 
বারা মানবীয় প্রতিভা, কৌতুহল ও ছুঃসাহসিকতার প্রতিনিধি হয়ে এই 
ঘটনার নায়কতা। করেছেন, তীর! যে সমগ্র বিশ্ববাসীর হর্ষোৎফুলল বিস্ময় এবং 
শ্রদ্ধার দ্বারা অভিনন্দিত হবেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 

১৯৬৯ সালের ১৮ই মে, রবিবার বেলা ১২টা ৪৯ মিনিট (ভারতীয় 
সময় রাত্রি ১টা ১৯ মি.) ফ্লোরিডার উপকূলবর্তী কেপ কেনেডিতে ৩৬৪ 
ফুট উঁচু স্তাটার্ন-৫ রকেটের ইঞ্জিনগুলি ঘোররবে গর্জন ক'রে উঠলো । 
তিনজন মানব-আরোহী_ নিয়ে ৩,০০০ টনেরও বেশী ওজনের রকেটটি ধীরে 
ধীরে তার অবস্থান-স্থল_ ছেড়ে উঠলে! ৷ তাঁর দেহের চেয়ে দ্বিগুণ লম্বা 
বিরাট এক অগ্নিশিখার বিপুল ধাক্কায় সে মেঘ ফুঁড়ে আকাশে উঠলো, 
তারপর দক্ষিণ দিকে মুখ ঘুরিয়ে মুহুর্তের মধ্যেই চলে গেল দৃষ্টির অন্তরালে । 
জ্বালানি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের রকেটটি খসে পড়ে গেল। 
কয়েক মিনিটের মধ্যেই দ্বিতীয় পর্যায়ের রকেটটিও এমনি করে খসে 
পড়ে গেল। এর পর তৃতীয় পর্যায়ের রকেটটিকে খানিকক্ষণ জ্বালিয়ে 
আাপোলো-১*-কে পৃথিবীর উপরের কক্ষপথে স্থাপন করা হ'ল। পৃথিবী 
থেকে তার দূরত্ব হ'ল ১০১ থেকে ১০২'৬ মাইলের মধ্যে। সব সমেত 
সময় লাগলে! মাত্র ১১ মিনিট। 


তু 
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এর পরের খবর-_মহাকাশচারীরা পূর্ব পরিকল্পনা মতো ভারতীয় 
সময় রাত্রি ১ট1 ৫৩ মিনিটে তৃতীয় পর্যায়ের রকেট চালু ক'রে চাদের দিকে 
তাদের পথ সুনির্দিষ্ট ক'রে নিয়েছেন। তৃতীয় পর্যায়ের রকেটের কাজ 
শেষ, তাই সেটা আপনা থেকে খসে পড়ে গেল। আযাপোলো-১০ ঘন্টায় 
২৪,১৯৬ মাইল বেগে ছুটে চললো চাদের দিকে । মহাকাশচারীদের 
সামনে তখন রূপালি চাদ, আর নীচে সুন্দর পৃথিবী । 

চাদে যাবার পথে, প্রায় ২০ হাজার মাইল দূর থেকে পৃথিবীকে 
যেমনটি দেখা গেল, তারই রঙিন ছবি মহাকাশচারীরা পাঠালেন। 
পৃথিবীর মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে টেলিভিসনে দেখলো পৃথিবীর রঙিন 
ছবি__নীল সমুদ্র, ধূসর মাটি, দূর-বিস্তৃত পর্বতমালা, স্থুবিস্তৃত সবুজ প্রান্তর 
০-০ আকাশে ভেসে-চলা পুঞ্র পুঞ্জ মেঘ--*-*অস্তহীন শূন্যতার পটভূমিকায় 
পৃথিবী !--**অবর্ণনীয় কৃষ্ণতার মধ্যে ভেসে থাকা পৃথিবী! মাক্ষিন 
যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইউরোপ পর্যন্ত নিশ্ছিদ্র মেঘের আবরণে ঢাকা.--সুমেরু 
ও কুমের শ্বেত মুকুট ধারণ ক'রে প্রতীক্ষা করছে। 

রঙিন টেলিভিসনে আরও একটি ছবি দেখ! গেল-_রকি পর্বতমালার 
ওধারে দিনের শেষে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য ! 

এখানে একট! বিষয় উল্লেখ করা দরকার । চলতি পথে মহাকাশযানের 
একপাশে স্থর্ধরশ্মি বধিত হবে অবিরল ধারায়, তাই সে-দিকটা ভয়ংকর 
উত্তপ্ত হয়ে উঠবে, আবার যে-দিকটা থাকবে ছায়ার মধ্যে, সে-দিকটা 
ভয়ংকর ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এই বিপর্যয় এড়াবার জন্তে এমন ব্যবস্থা করা 
হ'ল, যাতে আযাপোলো-১০ তার যাত্রাপথে ঘণ্টায় প্রায় দু-বার করে 
ক্রমাগত ঘুরতে থাকে । এর ফলে তাপটা সমানভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে । 

মহাকাশযান নির্ভুল পথে চাদের দিকে এগিয়ে চললো1। কিন্ত 
পৃথিবীর মাধ্যাকর্ধণের বিরুদ্ধে চলতে চলতে তার গতিবেগ ক্রমশ কমতে 
লাগলো, যেমন চড়াই পথে উঠবার সময় গাড়ির গতিবেগ ক্রমশ কমে 
যায়। তারপর এক সময় তা গিয়ে হাজির হ’ল সেই জায়গায় যেখানে 
পৃথিবী এবং চাদের আকর্ষণ সমান হয়ে গেছে। এর পর থেকে চাদের 


পৃথিবীর মানুষের চন্দ্র প্রদক্ষিণ ৮ 
অভিকর্ষের টানে মহাঁকাশযানের গতিবেগ আবার ক্রমশ বাড়তে 
লাগলো। J 
এইভাবে চলতে চলতে ধন্নুকৈর মতো বাকা একটি পথে ঘুরে গিয়ে 
আ্যাপোলো-১০ যখন চাদের উণ্ট। পিঠে গিয়ে হাঞ্জির হ’ল, তখন তার 
গতিবেগ দাড়িয়েছে ঘণ্টায় ৫,৭০০ মাইল। বুধবার ভারতীয় সময় 
রাত্রি ২টা ১৫ মিনিটে উল্টে। দিকে রকেট চালিয়ে আাপোলোর 
গতিবেগ কমিয়ে দেওয়া হ’ল, শুরু হ’ল চন্দ্র প্রদক্ষিণ। চাদের 
উপরের এই কক্ষপথ হ’ল উপবৃত্তাকার, চাদ থেকে দূরত্ব ৭০ মাইল থেকে 
১৯৬ মাইল পর্যন্ত । আরও দু’বার রকেট জ্বালিয়ে কক্ষপথ বৃত্তাকার 
ক'রে নেওয়া হ'ল। তখন এই দূরত্ব হ’ল প্রায় ৭০ মাইল। 

কিন্তু বুধবার শেষ রাত্রেই একটা গুরুতর সমস্তা দেখা দিল। 
আযাপোলো-১০-এর কম্যাণ্ড মড়ুল” বা মূল মহাকাশযান থেকে লুনার 
মড়ুল” বা চাদের ভেলাকে বিচ্ছিন্ন করতে গিয়ে দেখা গেল, সংযোগ 
রক্ষাকারী সুড়ঙ্গ থেকে অক্সিজেন বের ক'রে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। 
অথচ, তা না ক'রে বিচ্ছিন্ন হ'তে গেলে চন্দ্রযানটি ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে 
খাকবে। সে অবস্থায় ধ্বংস অনিবার্ধ। সমগ্র পরিকল্পনাটিই বানচাল 
হয়ে যাবার উপক্রম । এখন উপায়? 

এই গুরুতর সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল হিউসটনে, পৃথিৰীর 
নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে। সেখানকার কর্মীরা তক্ষুণি হাজির হলেন কম্পিউটারের 
সামনে__এই সমস্তার সমাধান কী, তা জানতে চাইলেন যাস্ত্িক মস্তিষ্কের 
কাছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সঠিক জবাবটি চলে গেল চাদের 
আকাশে মহাঁকাশচারীদের কাছে। আর সেই নির্দেশ মতো যন্ত্রপাতি 
ঠিকঠাক ক’রে নিতে পুরো পনেরো মিনিট সময়ও লাগলো না। কী 
অদ্ভুত কারিগরি কুণলতা ! 

বৃহস্পতিবার রাত্রে, চন্দ্র প্রদক্ষিণ করতে করতে দশম বারের বার, 
প্রথমে সারনান এবং তারপরে স্ট্যাফোর্ড প্রায় তিন ফুট লম্বা নুড়ঙ্গের 


ভিতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে টাদের ভেলা’-র মধ্যে প্রবেশ করলেন। তারপর 
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ওঁর! যখন চাদের 'ওপিঠে, পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার নাগালের 
বাইরে, তখন চাদের ভেলাটি মূল মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল; 
ইয়ং রইলেন মূল মহাকাশযানে, সদা সতর্ক প্রহরীর মতো, হঠাৎ প্রয়োজন 
হ'লে মহাকাশচারীদের উদ্ধার করার জন্য প্রস্তুত হয়ে। 

ঘুরতে ঘুরতে ওঁরা যখন আবার চাদের এপিঠে চলে এলেন, তখন 
সারনান বেতারে খবর পাঠালেন,_“আমরা এখন পরস্পর থেকে ৩০-৪০ 
ফুট দূরে রয়েছি” 

প্রায় ৪০ মিনিট রুত্শ্বাসে প্রতীক্ষার পর তাদের পৃথক্‌ অবস্থানের 
কথা জানতে পেরে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে উল্লাসের ঝড় বয়ে গেল। 

এদিকে মাকড়সার মতো দেখতে অত্যন্ত দুর্বল এবং পল্ক1 এই চাঁদের 
ভেলায় ক'রে তারা! তখন মহাকাশে ভেসে চলেছেন। দেখতে দেখতে 
তার! নেমে গেলেন চাদের দশ মাইলের মধ্যে, চাদকে আরও ভাল ক'রে 
দেখবেন বলে। চাদের মৃত আগ্নেয়গিরিগুলির ভিতরে বড় বড় পাথরের 
ঠাই দেখে তার! তো বিস্ময়ে হতবাক । চাদের দিগন্তে পৃথিবীর উদয় 
দেখে তারা আনন্দে আত্মহারা । 

এক সময় সারনান চীৎকার কা'রে উঠলেন,__“আমরা ঠিক সেখানে, 
আমরা ঠিক তার উপরে । আমরা তার উপরে এসে পড়েছি। এ যে 
মাসৃকেলীন, একেবারে আমাদের সামনে | 

মাস্‌্কেলীন একটি বড় জ্বালামুখ। জুলাই মাসে (১৯৬৯) ছু'জন মাক্কিন 
মহাকাশচারী চাদের শাস্ত-সাগরের (56৫ 9? tranquility) যেখানে 
অবতরণ করবেন ব'লে স্থির করেছেন, তারই কাছে এটি অবস্থিত । 


ন্ট)াফোর্ড বললেন,_“এর মধ্যে আর আশে-পাশে চারিদিকে ছড়ানো 
রয়েছে বড় বড় পাথরের চাই ।” হ 


তবে মহাকাশচারীরা জানালেন যে, 
জায়গাটি বেশ সমতল। কিন্ত আরও 
নির্বাচিত জায়গায় দেখা গেল, অসংখ্য 
আছে। 


অবতরণের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত 
পূর্বদিকে অবস্থিত আর. একটি 
পাথরের টাই ইতস্তত: পড়ে 


পৃথিবীর মানুষের চন্দ্র প্রদক্ষিণ ৮৫ 
তাই দেখে স্ট্যাফোর্ড বললেন,__*ওই পাথরের চাইগুলো তুলে নিয়ে 
আমাদের দেশের ( টেক্সাসের ) গাল্ভেস্টন উপসাগরটি ভরে ফেলতে 
পারি।” : 
অবশ্য দ্বিতীয়বার এই জায়গাঁটির উপর দিয়ে ভেসে যাবার সময় 
স্ট্যাফোর্ড বলেছেন,_“না, শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ জায়গা খালি 
পড়ে আছে।” 
মহাশচারীরা আরও জানালেন যে, সাধারণভাবে ধূসর আর বাদামী 
এই ছু'রকম রং তারা দেখেছেন। জ্বালামুখের কিনারা ধবধবে সাদা, 


জানালা থেকে গৃহীত টাদের আলোকচিত্র । এত কাছে থেকে টাদকে এর 


আগে আর কখনও দেখা যায় নি। 
ছবিতে চাদের কয়েকটি জালামুখ দেখা যাচ্ছে। আর সামনের বড়, 
জালামুখটির মধ্যে দেখা যাচ্ছ শুকনো নদীখাতের মতো রিল ( ছা! )। 
[ ইউ. এস্‌. আই. এস্‌-এর সৌজন্তে প্রাপ্ত] 


৮৬ চল যাই চাদের দেশে 
আর তলাটা কালো, আর পাথরের টাই এক একটি খুব বড়, ব্যাস অন্ততঃ 
১০০ ফুট। 

“সাইড উইণ্ডার রিল্‌” নামক চাঁদের একটি “ক্যানিয়ন” (দীর্ঘ এবং 
সরু পার্বত্য খাদ ) সম্পর্কে স্ট্যাফোর্ড বললেন,__«এর তলদেশ চেপ্ট। এবং 
সমতল । আর ছ'ধার গোল হয়ে উপর দিকে উঠে এসেছে ।» 

সারনান বললেন,_-“সবচেয়ে ভাল বর্ণনা যা দিতে পারি তা হ’ল এই 


যে, এ হ'ল একটি শুকনো নদী, হুবহু মেক্সিকো বা আযারিজোনার 
একটি শুকনো! নদীর মতো 1৮ 


দ্বিতীয়বার পরিক্রমা শেষে টাদের ভেলার আরোহণ অংশটি 
(Ascent stage ) অবতরণ অংশ (Descent stage) থেকে পৃথক 
ক'রে নেওয়া হ’ল । কারণ, ভবিষ্যতে মহাকাশচারীরা এই অংশে চড়েই 
ষ্ঠ থেকে মূল মহাকাশযানে উঠে আসবেন। অবতরণ অংশটি চন্দ্র- 
পৃষ্ঠেই পড়ে থাকবে, এবং রকেট উৎক্ষেপণের প্লাটফরমরূপে ব্যবহৃত হবে। 
কিন্তু এই সময় সামান্য একটু ভুলের জন্য দেখা দিল দারুণ এক ছুবিপাক। 
হঠাৎ চাদের ভেলাটি প্রচণ্ড বেগে ঘুরপাক খেতে শুরু ক’রল। 

সারনান আতঙ্কে চীৎকার ক'রে উঠলেন, “এই, এটা নিশ্চয়ই টাদের 
মাটিতে ভেঙে পড়বে ।* ঘাবড়ে গিয়ে গালাগালি শুরু ক'রে দিলেন। 

স্টাফোর্ড পাশেই বসে ছিলেন, তিনি কিন্তু নির্ধিকার। ধীরে সুস্থে 
এগিয়ে গিয়ে সুইচ বোরডের হাজার বোতামের মধ্যে একটি টিপে ধরলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে ভেলাটি স্থির হয়ে গেল। 

চাদের ভেলা মূল মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রায় আট ঘণ্টা 
ধ'রে মহাকাশে ভেলে বেড়ালো, মানুষের চন্দ পদার্পণের পথ সুগম 
ক'রে দিল। এবারে আরোহণের রকেট চালু করে উপরের কক্ষপথে 
উঠে আসতে হবে। সেখানে গিয়ে মূল মহাকাশযানের সঙ্গে মিলতে 
হবে, নতুবা মহাকাশেই হবে তাদের অনন্ত নির্বানন। আর এজন্য 
তাদের ঠিক ২৬ ডিগ্রী কোণ স্থষ্টি ক'রে উঠে যেতে হবে, এক ডিগ্রী 
এদিক-ওদিক হ’লেও চলবে না । 


পৃথিবীর মাহষের চন্দ্র প্রদক্ষিণ টি 


স্ট্াফোর্ড বোতাম টিপলেন এবং দেখতে দেখতে নিতু গতিতে তারা 
উঠে এলেন উপরের কক্ষপথে । তারপর টাদের ভেলা আবার মূল 
মহাঁকাশযানের সঙ্গে মিলিত হ’ল। ছু'টিতে জোট বেঁধে আবার চন্দ্র 
প্রদক্ষিণ শুরু ক’রল। | 

কিন্তু এই মিলন ঘটলো চাঁদের ওপিঠে, বেতার সংজ্রব বজিত 
আকাশে । কাজেই ছুটিতে জোট বেঁধে যখন এপিঠে চলে এলো, তখনই 
শুধু পৃথিবীর মানুষ এই সুসংবাদ জানতে পারলো । এতক্ষণে সবাই যেন 
স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলো। এদিকে ভেলাটি আপোলোর দেহে তার 
মাথাটি ঢুকিয়ে দিতেই তারা দু'জন ক্যামেরা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিসহ 
সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে ‘কম্যাণ্ড মডুল’-এ, অর্থাৎ মূল মহাঁকীশযানে, চলে এলেন 
_ প্রথমে স্ট্যাফোর্ড তারপর সারনান। ইয়ং বললেন,_“ঘন্ত্রটি সত্যিই 
চমৎকার 1” 

ষ্টাদের ভেল! তার কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করেছে। একে আর 
কম্যাড মডুল’-এর মাথায় ক'রে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর কোনো অর্থ হয় 
না৷ অতএব, নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ী, ভেলাটিকে ভাসিয়ে 
দেওয়া হ’ল মহাসমুদ্রে, অর্থাৎ তাকে পাঠিয়ে দেওরা হ'ল মহাকাশের 
অসীম শূন্যতার মাঝে, অনস্তকালের নির্বাসনে । নতুবা ভবিষ্যতে মানুষের 
াদে যাওয়া-আসার পথে সে এক অবাঞ্ছিত উপদ্রব হয়ে থাকতো । 

আযপোলো-১০এ চড়ে তারা ক্রমাগত চন্দ্র প্রদক্ষিণ করে 


চলেছেন। উদ্দেশ্যে, টাদকে আরও ভাল করে দেখা, আরও অনেক 


ছবি নেওয়া । 

এক সময় মহাকাশচারীরা খবর পাঁঠীলেন,“আমরা স্থখী, কিন্তু 
তৃষ্ণার্ত এবং ক্ষুধার্ত ৷” 

একটু পরেই খেয়েদেয়ে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। আগের দিন খুব খাটুনি 
গিয়েছে। আশা করা গিয়েছিল যে, তারা বেশ খানিকটা ঘুমোবেন। 
কিন্তু সবাইকে অবাক ক'রে দিয়ে ওঁর! অনেক আগেই উঠে পড়লেন, 


এবং খাওয়া দাওয়া সেরে নিলেন। ভারতীয় সময় রাত্রি সাড়ে বারটায় 


ববর এলো, তারা ভাল আছেন। ২১ তম আবর্তনে তারা এখন চাঁদের 
ছবি তুলতে ব্যস্ত । 


থেকে ৬,১৩৫ 
এর ফলে পৃথিবীতে ফেরবার পথে যাত্রা শুরু 


এর পরের সংবাদ--নিভুল পথে এগিয়ে এসে তারা এক সময় 
পৃথিবীর অভিকর্ষের এলাকায় প্রবেশ করলেন। তখন থেকে মহা'কাশ- 
যানের গতিবেগ ক্রমশ বাড়তে লাগলো । আপোলো-১, যখন পৃথিবীর 
বায়ুমণ্ডলের সীমায় এসে পৌছুলো, তখন তার গতিবেগ দাড়িয়েছে ঘণ্টায় 
২৪,৭৬০ মাইল। এই প্রচণ্ড গতিবেগ থাকায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ 
করবার সময় আপোলো-১*-কে এমনভাবে পরিচালিত কর! হ'ল, যাতে 
নাস্তিক জাতীয় তাপপ্রতিরোধক আবরণনহ ক্যাপস্থুলের চ্যাপ্ট। দিকটা 


থাকে পৃথিবীর দিকে । বাইরের উষ্ণতা বেড়ে গিয়ে দাড়ালো ৩,০০০ 
ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (বা, সেল্‌সিয়াস ), কিন্ত তখন কেবিনের ভিতরের 
তাপমাত্রা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রইলো! । 


এর পরে মাত্র পনেরো মি 
তিনটি প্যারাস্থুটে ভর ক” 


পূর্বনিদিষ্ট সময়ে 


প্রশান্ত মহাসাগরের এক সুনির্দিষ্ট 


জায়গায় নিবিল্নে নেমে এলো। সমুদ্র তখন শান্ত ছিল, আর আকাশে 


ছিল ভোরের আলো । 
এর প্রায় তিন মাইলের মধ্যেই 
করছিল। সেখান থেকে একটি 


কাছে। সেখান থেকে বেতারে 
earth. 


পৃথিবীর মানুষের চন্দ্র প্রদক্ষিণ ৮৯ 


ক্যাপ স্থলের ভিতর থেকে মহাকাশচারীর শান্ত স্বর ভেসে এলো, 
— Okay rescue, take your time and take it easy-.-we’re 
right here and we want you to be good. 

এরপর ক্যপ.স্থুলের ঢাকনা খুলে মহাকাশচারীরা বেরিয়ে এলেন ৷ 
সঙ্গে সঙ্গে হেলিকপটারে ক’রে তাদের নিয়ে আসা হ’ল নিকটে 
অপেক্ষমান প্ৰিন্সটন জাহাজে । ভারতীয় সময় তখন রাত্রি এগারোটা । 

এইভাবে ইতিহাসের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর এবং দুঃসাহসী অভিযানের 
প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হ'ল! এর ফলে মানুষ টাদের দশ মাইলের মধ্যে 
পৌঁছে গেল। চন্দ্ৰে অবতরণের সব রকম মহড়া সম্পূর্ণ সফল হ'ল। 
অভিযাত্রীরা ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং ছুঃসাহসিকতার অগ্নিপরীক্ষায় সসম্মানে 
উত্তীর্ণ হলেন। নিশ্চিত বোঝা গেল, মানুষের এতকালের স্বপ্ন এখন 
সফল হবার পথে, অর্থাৎ মানুষের চন্দ্রে অবতরণের পথে এখন আর 


কোনও বাধা নেই। 


অষ্ট পল্িচ্জ্ছদ 
চাদে নামার মহড়! 


এইভাবে চন্দ্রের অভিযান সম্পর্কে প্রতিটি পর্যায়ের খুটিনাটি 
সব বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শেষ হ’ল, বাকি রইল শুধু চাদে 
নামা। 

এই দুঃসাহসিক অভিযানের অভিযাত্রীরপে নির্বাচিত হলেন তিনজন 
নাঞ্কিন মহাকাশচারী_নীল এ. আর্গস্থং (অধিনায়ক ), এডুইন ই. 
আল্ড্িন এবং মাইকেল কলিন্স। যাত্রার দিনক্ষণও ঘোষিত হ'ল । 
তারপর শুরু হ’ল প্রস্তুতি পর্ব। মহাকাশচারীরা দিনের পর দিন ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা ধ'রে চাদে নামার মহড়া দিতে লাগলেন । 

এই পৃথিবীতে চাদের মতো পরিবেশ কোথায় পাওয়া যাবে? কিন্ত 
মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই। মাঞ্চিন বিজ্ঞানীরা চাদের ভৌত পরিবেশের 
অনুকরণে টেক্সাসের বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে উপলবন্ধুর এক সমতলভূমি গড়ে 
হঁললেন। গত ৩1৪ বছরে রেঞ্জার, সার্ভেয়ার এবং অবিটার পর্যায়ের 
চক্রযানগুলি চাদের প্রায় প্রতি ইঞ্চি জমিরই আলোকচিত্র পাঠিয়েছে। 
এর ফলে টাদের দৃশ্য এখন বিজ্ঞানীদের কাছে ভু-দৃশ্টের মতোই পরিচিত। 
কাজেই নকল চন্দ্রনিসর্গ তৈরি করতে তাদের কোনরূপ বেগ পেতে হয়নি । 
মহাঁকীশচারীদের বিশ্বাস, চাদের এই দৃশ্য এমন বাস্তব যে, তারা যখন 
সত্যি সত্যি চাদে নামবেন তখন চন্দ্র-পৃষ্ঠ তাদের বাড়ির উঠোনোর মতোই 
পরিচিত ব'লে মনে হবে । 

কিন্ত চাদে নামার মহড়ায় আর একটা বড় সমস্থ্া হ’ল কৃত্রিম উপায়ে 
চাদের মহাকর্ষ স্থষ্টি করা ৷] আমরা জানি, চাদের মহাকর্ষ পৃথিবীর উ ভাগ 
মাত্র। কিন্ত পৃথিবীর বুকে এরূপ পরিবেশ পাওয়া যাবে কোথায়? 

ইঞ্জিনিয়ার! :£এ ,সমস্তারও সমাধান ক'রে ফেললেন। তারা এমন), 


চাদে নামার মহড়া লি 


একটি যন্ত্র আবিষ্কার করলেন, যার একটি তার থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় 
একটি ঢালু বোর্ডের উপর দিয়ে হেঁটে যাবার সময়, মহাকাশ- 
চারীর দেহের ভার লা 
উ ভাগ বলে মনে ২ ৃ 
হয়। এমনি আর 
একটি যন্ত্রের সাহায্যে 
মহাকাশচারী শুন্যে 
তারের উপর দিয়ে 
হেঁটে যান, ঠিক 
যেমন ক’রে একজন 
অভিনেতা স্টেজের 
উপরে উড়ে যায়। 
এতেও কৃত্রিম ভাবে 
চাদের অভিকর্ষ সৃষ্ট 
হয়। 

এসব সত্বেও 
উাদের অভিকর্ষের 
সঙ্গে নিজেকে খাপ 
খাইয়ে নেওয়া 
মহাকাশচারীর পক্ষে 
এক কঠিন সমস্তা। 
চাদের অভিকর্ষ কম, 
তাই সেখানে গিয়ে 
একজন অ:ভঘাত্রী 
অনায়াসে ২০-২১ 
ফুট উঁচুতে লাফিয়ে 
উঠতে পাঁরবেন। 


ই চল যাঁই চাদের দেশে 


কিন্তু তাকে মনে রাখতে হবে যে, তার দেহের ভর (00953) সমাঁনই 
থেকে যাচ্ছে, কাজেই চাদের কোনও পাথরের উপর সজোরে আছড়ে 
পড়লে আঘাত সমানই লাগবে, যেমন লাগে এই পৃথিবীতে। কাজেই 
উৎসাহের আতিশয্যে জোরসে লাফিয়ে উঠলে, পড়ে গিয়ে হাত-পা 


ভাঙ্গা কিছুই বিচিত্র নয়। স্থৃতরাং, এসব কথা মনে রেখেই তাকে চলা- 
ফেরা প্রাকৃটিস করতে হবে। 


এখানে আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। চাদে কোনও 
আবহমণ্ল নেই, কাজেই সেখানে চলাফেরা করতে হলে প্রত্যেকটি 
অভিযাত্রীকেই বেঁচে থাকার উপযোগী কৃত্রিম আবহমগুল স্থপ্টির 
যন্ত্রপাতি সঙ্গে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। এজন্য তাঁকে পরতে হবে 
সহাকাশ-পোশাক। এ যেন ছোট-খাট একট! যন্ত্রাগার।  শ্বাস- 
পরশ্থাসের জন্য এর ভিতর আবহমণ্ডল তৈরি হবে বিশুদ্ধ অক্সিজেন দিয়ে 
এবং এর মধ্যেকার চাপ হবে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৩.৭ পাউণ্ড (বা, প্রতি 
বর্গ সেটিমিটারে ২৬০গ্রাম )। এই পোশাকের তাপপ্রতিরোধক ব্যবস্থা 
এমন উমৎকার যে, চাদের উষ্ণত| দিনের বেলা ১১১০ সেন্টিগ্ৰেড (বা, 
২৫০" ফারেনহাইট ) থেকে রাত্রিবেলা ১৫৫ সেটিগ্রেড (বা,_-২৫০* 
ফারেনহাইট ) পর্যন্ত ওঠা-নামা করলেও, এর মধ্যে মহাকাশচারী সর্বদাই 
বাসগুহের স্বাচ্ছন্দ্যে বিরাজ করবেন। এছাড়া মহাকাশচারীর পিঠে 
থাকবে শ্বাস-প্রশ্বাস চালাবার জন্য অক্সিজেন-ট্যাঙ্ক, বিদ্যুৎ সরবরাহের 
যন্ত্রপাতি এবং সংবাদ আদান-প্রদানের যন্ত্রপাতি (অর্থাৎ, খুদে রেডিও 


রিসিভার এবং ্যান্সমিটার )। ধরা যাক্‌, একজন অভিযাত্রীর ওজন 
৭৫ কেজি, | তার মহাকাশ-৫ 


এবং পিঠের যন্ত্রপাতি ওজন হবে অন্ততঃ ৫০ কে. জি.। তাহ*লে 
সবশুদ্ধ ওজন দাড়াবে অন্ততঃ ১৫০ কে.জি.! তবে চাঁদে গিয়ে 
ঠাবে মাত্র ২৫ কে. জি. ৷ 

পরে চলতে গেলে হুমড়ি খেয়ে পড়তে 


হবে। এজন্য মহাকাশ-পোঁশাক প’রে টাদের কৃত্রিম জমিতে হাটা-চলার 


চাদে নামার মহড়া ৯৩. 


প্র্যাকটিস করাও হ'ল ট্রেনিংয়ের এক বিশেষ অঙ্গ। শুধু হাটা-চলা নয়, 
দের ভেলা থেকে একটা মই বেয়ে চাদের মাটিতে পা ফেলা, সেখানে 
গিয়ে ডিল দিয়ে পাথর-মাটি খোঁড়া, সেগুলি বায়ুশূন্য নিশ্ছিদ্র বাক্সে এবং 
প্লাষ্টিক ব্যাগে পোরা, এসব কাজেরও মহড়া দিতে হয়েছে বারবার, যাতে 
নতুন পরিবেশে তাড়াহুড়ার মধ্যে কাজ করতে গিয়ে সবকিছু পণ্ড. 
না হয়। 

পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থির হ’ল, কলিন্স থাকবেন মূল মহাকাশযানে, 
আর আর্মস্থং এবং আল্ড্রিন চাদের ভেলায় ক'রে নেমে যাবেন: চাদের 
বুকে । কিন্তু টাদের ভেলা যখন মূল মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
গিয়ে চাদে নামবে, সেই সময়টাই হবে এ ছু'জন যাত্রীর পক্ষে: সবচেয়ে 
সংকটের সময়। এসময় তাদের একদিকে যেমন দেখতে হবে চাদের 
ভেলা ঠিক পথে চলছে কিনা, যন্ত্রপাতি সব ঠিকমতো কাজ করছে কিনা, 
অন্যদিকে তেমনি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে দ্রুত এগিয়ে আনা চন্পৃষ্ঠের 
দিকে। অবশ্য এসব কাজের নিভুল নির্দেশ আসবে রাডার যন্ত্রের 
ভিতর দিয়ে। তবুও এক্ষেত্রে সামান্ত ভূল-ত্রটিরও অবকাশ নেই। তাহলে 
ধ্বংস অনিবার্ধ। এজন্য যাত্রীদের বারে বারে চন্্রপৃষ্ঠে অবতরণের মহড়া 
দিতে হয়েছে । এই প্রসঙ্গে আর্মস্থং বলেছেন,_”চালকের কাছে সবরকম 
খবর আসতে থাকে যন্ত্রের ভিতর দিয়ে, এবং সে একটা জানালার ভিতর 
দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পায় দ্রুত এগিয়ে আসা চন্দ্রপৃষ্ঠের বিরাট ছবি, ঠিক 
সিনেরামার মতো। এই যন্ত্রের (সিমুলেটর ) সাহায্যেই আমরা একটি 
নহড়া বারবার অভ্যাস করি, যতক্ষণ না তা একেবারে রুটিনে পরিণত 
হয়। 
যদি আমরা ভুল করি, তাহলে শুধু পুনরাবৃত্তির বোতামটা (reset 
04০ ) টিপে দেই, যাতে মহড়াটা আবার প্রথম থেকে শুরু হয়ে যায়। 
আমরা ঠাটা ক'রে বলি যে, আসল মহড়ার সময় যদি বিপদে পড়ি, 
তাহ'লে.আমরা হয়তো ব্বতঃক্ফ ভাবে পুনরাবৃত্তির বোতামট! খোঁজাখুজি 
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be চল যাই চাদের দেশে 


কিন্তু সত্যকার অবতরণের সময় এমনি ক'রে বোতাম টিপে পুনরায় 
প্রথম থেকে মহড়া শুরু করা যাবে না। মহাকাশচারীকে প্রথম স্থুযোগেই 
নির্ভুলভাবে নেমে যেতে হবে চাঁদের মাটিতে। তাই এই অভিযানের 
অধিনায়ক আর্স্ংকে ‘চাদের ভেলা? নিয়ে চাদে নামবার মহড়া দিতে 
হয়েছে বার বার। আগের বছর (১৯৬৮) মে মাসেই এরূপ এক 
মহড়ার সময় তিনি প্রায় মারা পড়েছিলেন। চন্দ অবতরণ সম্পর্কে 
ট্রেনিং নেওয়ার উদ্দেশ্যে নিমিত চন্দ্রযানে ক'রে তিনি যখন কয়েক শ’ ফুট 
উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছেন, তখন চন্দ্রযানটি হঠাৎ বিগড়ে গেল। -ুহুর্তের 
মধ্যেই তিনি বোতাম টিপে নিজেকে বার ক'রে আনলেন এবং প্যারাস্ুটে 
ভর ক'রে নিরাপদে নেমে এলেন। তার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই চন্দ্র- 
যানটি টেক্সাসের কৃত্রিম চক্্রভূমিতে আছড়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে জলে 
পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কী অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্, আর কী অদ্ভুত ইস্পাভ- 
কঠিন নার্ভ! 

আর্মস্থং মহাকাশ সংস্থায় যোগ দেন ১৯৬২ সালে। তার আগেই 
একজন প্রথম শ্রেণীর “পাইলট” বা বৈমানিক হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ 
করেন। কয়েক বছর আগে, একটি X-15 বিমানে ক'রে ৬৪ কিলোমিটার 
উচু পর্যন্ত উড়ে তিনি রেকর্ড স্থাপন করেন। বৈমানিক হিসেবে ঘণ্টায় 
৬৩৮২ কিলোমিটার বেগে, অর্থাৎ শব্দের পাচগুণ বেগে, উড়ে গিয়ে 
অভাবনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দেন । 

মহাকাশ সংস্থায় যোগ দেওয়ার পর, ১৯৬৬ সালে, তিনি জেমিনি-৮- 
টকে সঙ্গে নিয়ে মহাকাশে যান এবং 
কাশযানের সঙ্গে তার মহাকাশযানের 
তিত্বের পরিচয় দেন। এই সব কারণেই 


হয়েছে এই দুঃসাহসিক অভিযানের 
অধিনায়করূপে। তিনি হলেন কোটির মধ্যে একটি। 


কিন্তু শুধু অবতরণ করলেই তো চলবে না। ফিরবার সময়, চাঁদের 
ভেলায় ক'রে উপরের কক্ষপথে উঠে এসে, চাদের ৭* মাইল উপরে 


চাদে নামার মহড়া ৯৫ 
প্রদক্ষিণরত মূল মহাকাশযানের সঙ্গে মিলতে হবে নির্ভুল ভাবে। আর 
এটাই হ’ল সবচেয়ে কঠিন সমস্তা। এ সম্পর্কে আর্মস্থং বলেছেন, 
“মহাকাশে ছু'টি মহাকাশযানকে পরস্পরের কাছাকাছি এনে মিলন 
ঘটানো (ডকিং), একাজ অনেকটা অন্ধকার রাত্রে মাত্র আধ-পাট 
(২ লিটারেরও কম ) পেট্রোল সম্বল ক'রে একটি চলমান ডেকের গায়ে 
নৌকা ভেড়ানোর মতো ।” 

সুতরাং, এতো মহড়া সত্বেও অবতরণের এবং আরোহণের সাফল্য 
অনেকাংশে নির্ভর করবে মহাকাশচারীদের উপর। কারণ, ভুল-ত্রুটি এবং 
অসাফল্যের সম্ভীবনা পদে পদে। যদিও রাডার, কম্পিউটার প্রভৃতি 
যন্ত্রপাতি একাজে তাদের সাহায্য করবে, তবুও এর অনেক-খানি নির্ভর 
করবে মানুষের ব্যক্তিগত প্রয়াসের উপর, অর্থাৎ চালকের অভিজ্ঞতা, 
লক্ষতা, আত্মবিশ্বাস এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের উপর । 


সপ্তম পন্নিচেছেছ 
পৃথিবীর মানুষের চন্দ্র-পৃষ্ঠে অবতরণ 


১৯৬৯ সালের ১৬ই জুলাই, মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক" স্মরণীয়: 


দিন। “তাক | 

সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ স্বপ্ন দেখছে, কবে সে পৃথিবীর সীমা 
ছাড়িয়ে পাড়ি দেবে চাঁদের দিকে। যা এতদিন ছিল ন্বপ্র তা-ই 
বাস্তবে পরিণত করার উদ্দেশ্যে তিনটি মানুষকে নিয়ে আপোলো-১১ 
মহাকাশযান তার এতিহাসিক যাত্রাপথে বেরিয়ে পড়লো। 


শুরু হ’ল 


ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা মি ও রোমাঞ্চকর অভিযান । এবারকার' 

অভিযানের মূল ক্যচন্দ-পৃষ্ঠে অবতরণ। মাত্র পনরো আগেই 

এ ছিল নিছক কল্পন1। bl 
ফ্লোরিডার কেপ, কেনেডি, 


পৃথিবীর মানুষের চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ ৯৭ 
টেপা হল। সঙ্গে সঙ্গে উৎক্ষেপণ মঞ্চের উপর দাড়িয়ে থাকা প্রায় 
৩৬৪ ফুট উঁচু স্তাটার্ন-৫ রকেটের নিম্নভাগ থেকে লক্‌ লক্‌ করে 
আগুনের শিখা বেরিয়ে এসে সমস্ত কিছু টেকে ফেললো--এবং 
সেই সাদা ও কমলা 
রঙের অগ্নিস্তম্তের ভেতর 
থেকে প্রায় চার হাজার 
টন ওজনের যন্ত্র-দানবটি 
পৃথিবীর মাটি ছেড়ে 
আকাশে উঠলো । তার 
চুড়ায় একটি কুঠুরির মধ্যে 
রয়েছেন নীল এ. আর্স্থরং 
(অধিনায়ক ), এডুইন ই. 
আল্ড্রিন এবং মাইকেল 
কলিন্স। যন্ত্র-দানবটি প্রতি ee 
সেকেণ্ডে ১৫ টন হিসেবে ol জজ ক... 


সি cin 2 2 5 
জ্বালানি গিলে চললো এবং 
কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ৯২ হি আল্ডরিন। 
হাজার রেল ইঞ্জিনের, চাদের মাটিতে পা ফেলার গৌরব 


অর্জন করেছেন (২১শে , ১৯ 
অথবা ৫ লক্ষ মোটর নহি ১৯৬) 


[ ইউ. এস্‌. আই. এস্‌.-এর সৌজন্তে প্রাপ্ত ] 

গাড়ির, শক্তি নিজের বুকের 
মধ্যে সঞ্চয় ক'রে নিয়ে অতলান্তিকের আকাশপথে দক্ষিণদিকে ছুটে 
চললো । কয়েক সেকেণ্ড বাদে তাকে আর দেখা গেল না,__সে অদ্য 
হয়ে গিয়েছে। 

প্রথম পর্যায়ের রকেট জ্বললো মাত্র সোয়া ছু'মিনিট, তারপর তা 
আপনা থেকে খসে পড়ে গেল। তারপর যেই দ্বিতীয় পর্যায়ের 
ক্বকেটের প্রজ্লন শুরু হ’ল, অমনি রকেট উৎক্ষেপণে মহাঁকাশচারীদের 
নিরাপত্তার জন্য ব্যবহৃত “লঞ্চ এসকেপ টাওয়ার-এর- প্রয়োজন 


৭ 


a ... চল যাই চাদের দেশে 


ফুরালো, তাই তা খসে পড়লো। তারপর একসময় দ্বিতীয় পর্যায়ের 
রকেটও বিদায় নিলো। 

ফ্লোরিডা থেকে উৎক্ষিপ্ত হওয়ার পর এগারো মিনিটের কিছু বেশী 
সময় পরে আযাপোলো! আফ্রিকার পূর্বাকাশে গিয়ে পৃথিবীর উপরের 
কক্ষপথে প্রবেশ ক’রল। 

আযাপোলো-১১ ঘন্টায় ১৭,৫০০ মাইল বেগে ১১৯ মাইল উঁচুতে 
পৃথিবী প্রদক্ষিণ শুরু করল! আকাশে ওঠার পরই আযাপোলো-১১- 

উন ॥ 7 এর অধিনায়ক আর্সহ্ং 
রি জানালেন যে, তারা সঠিক 
পথে চলেছেন । 

এরপর প্রায় আড়াই 
ঘণ্টা ধরে আপোলো 
পৃথিবী প্রদক্ষিণ করল এবং 
মাত্র দেড়বার পৃথিবী 
প্রদক্ষিণের পর অস্ট্রেলিয়ার 
আকাশে পৌছাবার সঙ্গে 
সঙ্গে রকেটের তৃতীয় পর্যায় 
চালু ক'রে আযাপোলোকে 
গতিবেগ দেওয়া হ’ল ঘণ্টায় 
চিত্র ৪৩। মহাকাশচারী মাইকেল কলিন্। ১৪,২০০ মাইল। এই বিপুল 


আর্মষ্টুং এবং আল্ডিন যখন “উগল'-এ গতিবেগ তাকে পৃথিবীর 
চড়ে চন্দপৃষ্ঠে অবতরণ করেন, তখন 


ক 
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করতে থাকেন । ছিটকে বের করে দিল 
1 ইউ. এস্‌. আই. এস্‌-এর'সোঁজন্তে প্রাপ্ত ] চাদের পথে। 


রকেটের তৃতীয় পর্যায়টি জ্ললো ৫ মিনিট ২০ সেকেও্ড, এবং 
্যাপোলোকে পৃথিবীর অভিকর্ষবন্ধন থেকে ছাড়িয়ে তাঁকে ঠেলে দিল 
চাদের দিকে। চাদের পথে যাত্রার কয়েক সেকেণ্ড পরে মহাকাশচারীরা 


চিত্র ৪৪। ফ্লোরিডার কেপ, কেনেডি_তিনজন মানব-আরোহীসহ প্রায় ৩৬৪ ছুট 
উচু এবং প্রায় চার হাজার :টন“ওজনের স্াটার্ন৫ রকেট পৃথিবীর মাটি ছেড়ে 


আকাশে উঠলো! ৷ এতিহাসিক যাত্রা শুরু হ'ল। 
{ ইউ. এস্‌. আই. এস্‌-এর সৌজন্তে প্রাপ্ত ] 


চিত্র ৪৫। আ্যাপোলো-১১-এর গতিপথ । 


1. তিনজন মানব-মারোহীসহ স্থাটার্ন- রকেট কেপ্‌ কেনেডি থেকে যাত্রা ক'রল ; 2. রকেট 


পৃথিবীর উপরের কক্ষপথে গিয়ে প্রবেশ করল } 3. তৃতীয় পর্যায়ের রকেটশইগ্রিন চালিয়ে আযাপালো 
পৃথিবীর উপরের কক্ষপথ থেকে বেরিয়ে গেল, 


চাদের দিকে যাত্রা! শুরু হ’ল; 4. মূল মহাকাশযান 
কিলথিয়া* চাদের ভেলা 'ঈগল*কে তার গ্যারেজ থেকে টেনে বের ক'রে নিয়ে এলে! ; 5. রকেট চালিয়ে 
আযাপোলোর গতিপথ সংশোধন ক'রে নেওয়া হ’ল; 6. উল্টে! দিকে রকেট চালিয়ে আপোলো 
চাদের উপরের কক্ষপথে গিয়ে প্রবেশ করল £ 7. ঈদের ভেলা মুল মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
গেছে, কিন্তু দু'টোই পাশাপাশি থেকে চন্দ্র প্রদক্ষিণ করছে ; ৪. দের ভেল! চাদের দিকে নামতে 
গুরু ক’রল ; 9. চাদের ভেল! চন্দ্রপূষ্ঠে অবতরণ করেছে : 10. চাদের ভেলা মূল মহাকাশযানের 
সঙ্গে মিলিত হ’ল $ 11. টাদের ভেলা মহাকাশে পরিতাক্ত হ’ল; 12, রকেট-ইঞ্জিন চালিয়ে 
আযাপোলো টাদের উপরের কক্ষপথ থেকে বেরিস্বে এলো, পৃথিবীর দিকে যাত্রা শুরু হ'ল ; 13. রকেট- 
ইঞ্জিন চালিপ্নে আপোলোর গতিপথ সংশোধন ক'রে নেওয়া হ'ল $ 14, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ 
করার আগেই ক্যাপ-মৃলটি পৃথক্‌ ক'রে নেওয়া হ্‌’ 


ল; 15. তিনজন মানব-অ'রোহীসহ ক্যাপ্‌স্বূলটি 
প্যারাদুটে ভর ক'রে ধীরে ধীরে প্রশান্ত মহাসাগরে নেমে এলো] । AB. মহাকাশে টাদের গতিপথ । 


] 


পৃথিবীর মানুষের চনদ্পৃষ্ঠে অবতরণ ১০১ 
পৃথিবীতে খবর পাঠালেন,_“জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে 
চলেছি ৷” 


18 টু ট 
চিত্র ৪৬। রকেটের তৃতীয় পর্যায় জললো৷ ৫ মিনিট ২০ সেকেণ্ড এবং 
আ্যাপোলোকে পৃথিবীর অভিকর্ষ-বন্ধন থেকে ছাড়িয়ে তাকে ঠেলে দিল চাদের দিকে। 

এরপর পৃথিবীর কন্ট্রোল থেকে সাংবাদিকদের জানানো হল, 
আযাপৌলো নিখুঁতভাবে ছুটে চলেছে। 

কিছুক্ষণ পরেই তৃতীয় পর্যায়ের রকেটটি বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলা হ’ল। 
এর উপরে বসানো রয়েছে ‘লুনার মডিউল’ বা চাদের ভেলা । বেতার- 
'সংকেতে লুনার মডিউলের ঢাকনা চারটি ফুলের পাপড়ির মতো খুলে পড়ল। 
“কম্যা্ড মডিটল'-সহ ‘“সাভিস মডিউল -কে ১৮০০ ঘুরিয়ে নেওয়া হ'ল। 
এরপর মহাকাশচারীরা ‘কমাণ্ড মডিউল’-কে ঘুরিয়ে এনে “লুনার মডিউল’ বা 
দের ভেলা-র সঙ্গে মুখোমুখি জুড়লেন, এবং তাকে তার গ্যারেজ থেকে 
টেনে বের ক'রে নিয়ে এলেন। তারপর আবার মুখ ঘুরিয়ে, ‘চাদের 
.ভেলা-কে সামনে রেখে, আপোলো ছুটে চললো তার লক্ষ্যস্থলের দিকে । 


বি চল বাই চাদের দেশে 


এ পর্যন্ত ওরা কথা বলেছেন খুব কম, যেটুকু না বললে চলে না 


সেইটুকুই। তাও বলেছেন পৃথিবীর কন্ট্রোলের সঙ্গে, শুধু নীরস যান্ত্রিক 
তথ্য নিয়ে। 

কিন্তু পৃথিবীর অভিকর্ষ থেকে ছাড়া পেয়েই যেন অধিনায়ক আর্মস্ং 
এর নু খুলে গেল। তিনি কন্ট্রোলকে বললেন,_ঠিক এই মুহূর্তে 
জানালার ভিতর দিয়ে সমগ্র উত্তর আমেরিকা, আলাস্কা থেকে শুরু করে 
উত্তর মেরু এবং সেখান থেকে কিউবা উপকূল পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিক! 
স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। 

ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার, সকাল সাড়ে ছ'টা। আাপোলো- 
১১-এর তিন মহাকাশচারী বিছানায় গেলেন। কেপ কেনেডি থেকে 
যাত্রার প্রায় ১২ ঘণ্টা পর এবং প্রায় ৬০ হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে একটু 
অবসর, নিদ্রার কোলে একটু মাথা রাখা । 

ঘুমিয়ে পড়ার আগে তারা প্রথম নৈশ ভোজন সেরে নিলেন। স্তামন 
(8210100) মাছের স্তালাড, মুরগীর মাংস, 
আদ্গুরের রস। আহারটা নেহাত মন্দ হ'ল না। 


এর আগে ভীরা পৃথিবীর বুকে রঙিন ছবি পাঠিয়েছেন 
টেলিভিসনে। কিন্তু আল্ডিন তার ক্যামেরার কাজে পুরোপুরি 
সম্তষ্ট, হননি। তাই তিনি রসিকতা ক'রে 
হিউসটন ( Houston ), পৃথিবীটাকে 
আর সমুদ্র দেখবো। 
চাই৷ 


নীল আর্নস্থরং বললেন, “আমর! হাওয়াই দ্বীপ ভালভাবে দেখতে 
পাচ্ছি না। তবে আমাদের চোখের সামনে উত্তর আমেরিকা, 
ুক্তরাষট্র*--.ক্যালিফোত্িয়া...... মেক্সিকো !” 


ছবিগুলি তোল! হয় মহাকাশের ৬০ 
মহাকাশের কালো পর্দার পটে পৃথিবীকে 
সাদায় মেশানো বলের মতো! মনে হচ্ছিল। 


ভাত, কেক, কলা, এবং 


বললেন-__“হ্যালে 
একটু ঘুরিয়ে দিতে পার! কত 
এর চেয়ে আর একটু বেশী কিছু দেখতে 


হাজার মাইল দূর থেকে । 
একটি বিরাট নীল, সবুজ” 


চিত্র ৪৭। আযাপোলো মহাকাশযানের পুনঃ সঙ্লী__1. তৃতীয় পর্যায়ের রকেটের 
উপরে বসানো রয়েছে ‘লুনার মডিউল" বা চাদের ভেলা। বেতার-সংকেতে ‘লুনার 
মডিউল'-এর ঢাকনা! চারটি ফুলের পাপড়ির মতো খুলে পড়ল 2. 'কম্যাও মডিউল'- 
সহ ‘সাভিস মডিউল'-কে ১৮০" ঘুরিয়ে নেওয়া হ’ল। 3. এরপর মহাকাশচারীর! 
“কম্যাও মডিউল+-কে ঘুরিয়ে এনে 'লুনার মডিউল’ বা চাদের ভেলার সঙ্গে মুখোমুখি 
জুড়লেন। 4. তারপর তাকে তার গ্যারেজ থেকে টেনে বের ক'রে নিয়ে এলেন । 
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রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে মহাকাশচারীরা ছোট্ট একটি রকেট 
'চালালেন। এর ফলে আযাপোলো৷ তার অক্ষের উপর ক্রমাগত ঘুরপাক 
খেতে লাগল । মহাকাশযানের ভিতরে উষ্ণতা যাতে একই থাকে, এতে 
তারই ব্যবস্থা হ’ল। 

মহাকাশচারীরা একটানা আট ঘণ্টা ঘুমালেন। ভারতীয় সময় 
বিকেল চারটে নাগাদ তারা ঘুম থেকে উঠলেন। উঠেই ভ্রেকফাস্ট__ 
ফলের স্তালাড, টোস্ট, চকোলেট এবং ফলের রূস। 

বৃহস্পতিবার, ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৭টার খবর” _আ্যাপোলো পৃথিবী 
থেকে এক লক্ষ মাইল দূরে চলে গিয়েছে। 

হিউস্টন, ১৮ই জুলাই- ফ্লাইট ডায়নামিক অফিসার ডেভিড রীভ 
বলেছেন,__“গতরাত্রে মহাকাশযানের গতিপথের সামান্য ত্রুটি 
সংশোধনের জন্যে একটি রকেট ব্যবহার করা হয়। এর ফলে 
আপোলোর গতিবেগ একটু বেড়ে গেছে। আর এজন্য নির্দিষ্ট 
সনয়ের তিন মিনিট আগেই সে চাদের কক্ষপথে প্রবেশ করবে ।” 

অন্তান্ত খবরের মধ্যে আছে, মহাকাশচারীরা নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে 
নিয়েছেন। মহাকাশযান লক্ষ্যভেদী বাণের মতো চাঁদের কক্ষপথের 
দিকে ছুটে চলেছে । এমনি নির্ভুল তার গতিপথ যে, চাদের কক্ষপথে 
তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গতিপথের আর বিন্দুমাত্রও রদবদল 
করার প্রয়োজন হবে না,__যদিও সেরকম ব্যবস্থা রাখ! হয়েছিল । 

১৯শে জুলাইয়ের খবর,_ভারতীয় সময় সকাল ৮টা ৪২ মিনিটে 
আাপোলো-১১ টাদের অভিকর্ষ এলাকার মধ্যে প্রবেশ করেছে। 
এই তৃতীয়বার মানব-আরোহীসহ মহাকাশযান পৃথিবীর প্রভাব ছাড়িয়ে 
চাদের রাজ্যে প্রবেশ ক’রল। 

ভারতীয় সময় দুপুর ১২টা ২ মিনিট। আযাপোলো! চাদের ২৯,৯০০ 
মাইলের মধ্যে চলে গিয়েছে, গতিবেগ ঘণ্টায় ২,৬০০ মাইল। এরপর 


‘মেলবোর্ন থেকে খবর এলো, মহাকীশচারীরা এখন চাদের রাজ্যে 
-কক্ষপথে প্রবেশের জন্য তৈরী হচ্ছেন। এই সময় তারা টাদকে দেখলেন। 


ডি চল যাই চাদের দেশে - 


তারা বললেন, কী সুন্দর ওই ছবি! আর্মস্থং জানালেন,_-চাদ এখন 
সূর্যকে ঢেকে ফেলেছে । এখন পৃথিবীর আলোকে চাদ আলোকিত। 
তিনি আরও জানালেন, সুর্যের চতুর্দিকের জ্যোতিবলয় দেখা যাচ্ছে। 
দেখা যাচ্ছে শুধু গ্যাস। এটা যেন একটা! ভূতুড়ে দৃশ্য ৷ 

ভারতীয় সময় রাত ৭টা ২ মিনিট। আ্যাপোলো চাদ থেকে 
১১,৭৪৩ মাইল দূরে, গতিবেগ ঘণ্টায় ২,৮৬০ মাইল। রাত ১০টা 
৩৩ মিনিটে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকে আযাপোলো-১১-কে চাদের 
কক্ষপথে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হ'ল। এর দশ মিনিট পরে, রাত 
১০টা ৪৩ মিনিটে, আআপোলো-১১ াদের পেছন দিকে যাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে তার সঙ্গে পৃথিবীর বেতার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল । 

চাদের ভেলাটি নাকের ডগায় নিয়ে, রাত ১১টা ১৭ মিনিটে? 


চিত্র ৪৯। একটি রকেট-ইঞ্জিন চালিয়ে আপোলো-১১ চাদের কক্ষপথে প্রবেশ ক'রল " 


আযাপোলো-১১ চাদের পেছন দিক থেকে আবার এপিঠে দেখা দিল। 


এই ৩৪ মিনিট হিউসটনের নিয়ন্বকারীদের সঙ্গে মহাকাশচারীদের 
কোনো যোগাযোগ ছিল না। 


আর এই সময়ের মধ্যেই মহাঁকাশচারীরা 
মহাকাশযানের গতিবেগ কমিয়ে 


আনেন । 


পৃথিবীর মানুষের চন্দ্র-পৃষ্ঠে অবতরণ ০১ সু. 

এর পরের খবর, একটি রকেট-ইঞ্রিন চালিয়ে আযপোলো-১১ 
চাদের উপরের কক্ষপথে গিয়ে প্রবেশ করেছে। এর দরুন চাদের বুকে 
মানুষের প্রথম অবতরণের ব্যাপারে কাজ আরও কিছুটা এগিয়ে, 
গেল। 

রবিবার, ২০শে জুলাই, ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ২৭ মিনিট। 
ভেলার নাবিক আল্ডিন একটি সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ভেলায়, 
টুকলেন-_আ্যাপোলো তখন চন্দ্র প্রদক্ষিণ ক'রে চলেছে। 

এর ১৫ মিনিট পরে সেই ন্ুডঙ্গ-পথে একইভাবে হামাগুড়ি দিয়ে 
ঢুকলেন অধিনায়ক আর্সস্্ং। ছু'জনে মিলে ভেলার যন্ত্রপাতিগুলি সব. 
পুঙ্থান্পুঙ্খরূপে পরীক্ষা ক'রে নিলেন। হ্যা, প্রত্যেকটি যন্ত্রপাতি ঠিক 
আছে-__হিউসটনের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রকে সে সংবাদ জানিয়ে দেওয়া হ'ল। 


| চিত্র €০। টাঁদের ভেলা “ঈগল” মূল মহাকাশযান “কলন্বিয়া” থেকে 

| বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। 

) সেখানে কয়েক হাঁজার বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ্‌ ও চিকিৎসক বসে; 

৷ আছেন তাদের গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্য। চীফ মেডিক্যাল 

| অফিসার ডাঃ বেরি এবং তার সহকর্মী মহাঁকাশচারীদের হৃদ্‌স্পন্দন, 
রক্তের চাপ, মস্তিষ্কের স্থিরতা সব কিছু দেখে নিলেন। হার্টের 


. Se চল যাই চাদের দেশে 


অবস্থা জানবার জন্য, প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল দূর থেকে “ইলেকৃট্রো- 
কাডিওগ্রাফ? নেওয়া হ'ল। ‘চমৎকার’! চিকিৎসকরা বললেন, হা! 
এগোতে পার” । 

ভারতীয় সময় রাত ১১টা ১৮ মিনিট বাজার সঙ্গে সঙ্গে চাদের 
ভেলা “ঈগল” মূল মহাকাশযান কলম্বিয়া" থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। 
তারা তখন চাদের ওপিঠে। 

বিচ্ছিন্ন হলেও ‘ঈগল’ “কলম্বিয়ার পাশে থেকেই চন্দ্র প্রদক্ষিণ 
করতে থাকল ; চাদের এপিঠে পৃথিবীর সামনে এসে অধিনায়ক 
আর্মস্ং খবর পাঠালেন,_আমাদের ঈগল পাখির চমৎকার ছুটি পাখা 
আছে। 

নীচে, প্রায় ৭০ মাইল (১১০ কিলোমিটার) নীচে বন্ধুর, 
ভাঙ্গাচোরা উপলখণ্ড সমাকীর্ণ আগ্নেয় পর্বত। চাদের নিরক্ষরেখা 
বরাবর ভেলাটি এগিয়ে চলেছে। দূরে আ্যাপেনাইন পর্বতশিখর, তার 
দক্ষিণপ্রান্ত জুড়ে অশ্র-সাগর, একটির পর একটি দৃশ্য আসছে, আর সরে 
যাচ্ছে। তারা চন্দ্র প্রদক্ষিণ ক'রে চলেছেন । 

'শাস্ত-সাগর” যেখানে তারা অবতরণ করবেন, তার উপর দিয়েও 
‘ঈগল’ কয়েকবার উড়ে গেল। 

এরপর একসময় পৃথিবী থেকে “কলম্বিয়া” মারফত নির্দেশ গেস, 


এবার শান্ত-সাগর*-এর তটভূমির দিকে ভেলার মুখ ঘুরিয়ে নাও, তারপর 
জ্বালাও রকেট । 


ভারতীয় সময় রাত ১২টা ৪৪ মিনিটে সেই রোমহর্ষক এবং 
কল্পনাতীত বিপজ্জনক অধ্যায় শুরু হ’ল। তাঁরা রকেট-ইঞ্জিন চালু 
ক'রে নীচে চাদের দিকে নামতে শুরু করলেন। 

ন্পৃষ্ঠের ৭০ মাইল উপরে চাদের 
কলম্বিয়া” থেকে কলিন্স খবর পাঠালেন, 
চলছে। 


এই সময় হঠাৎ বেতার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। হিউনটনে 


আকাশে প্রদক্ষিণরত 
সব কিছু নিখুঁতভাবে 


পৃথিবীর মানুষের চন্দ্র-পৃষ্ঠে অবতরণ +১০2 
নিদারুণ উদ্বেগ । ফ্লাইট ডিরেক্টর ইউজিন ক্রান্জ ধীর স্থির মানুষ, 
যে কোন অবস্থাতেই বিচলিত হন না। বেশ সংযতভাবে তিনি বললেন,_ 
সবাই তাকিয়ে থাকো যন্ত্রের দিকে, মিটারের দিকে, গ্রাফের দিকে_কোন 
কথা নয়, ফিসফিসানি নয়।---হ্যা, তোমাদের প্রতি শুভেচ্ছা, সকলের প্রতি 
শুভেচ্ছা, মহাকাশে টাদের রাজ্যে আমাদের তিনটি মানুষের প্রতি শুভেচ্ছা। 
ঠিক সেই মুহূর্তে কলিন্স্‌ কলম্বিয়ায় চেপে আবার চাঁদের এপিঠে 
চলে এলেন। বললেন,_ইঈগল নামছে, হেলিকপটার যেমন ক'রে 
মাটিতে নামে, পাখি যেমন ক'রে সামান্য একটু কাত হয়ে মাটির দিকে 
ঝুঁকে পড়ে, ঠিক তেমনই নামছে-"*-'নাঁমছে, ওই তো আমি দেখতে 
পাচ্ছি__কুৎসিত, বিদঘুটে, চার ঠ্যাংওয়ালা ‘ঈগল’ ওদের ছু'জনকে 
নিয়ে সুন্দরভাবে নামছে। 

বিরাট স্থর্যমণ্ডল তখন টাদের সঙ্গে কোণাকুণি ভাবে রয়েছে। 
সূর্যের আলোয় মসীকৃষ্ণ ছায়া পড়েছে চন্দ্রমগ্ুলে। নভোমগুলে 
সূর্যের এরূপ অবস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই চাদে নামার সময়টি 
নির্দিষ্ট হয়েছে । কারণ, এরূপ আলো-ছায়া থাকায়, অভিযাত্রীরা 
পাহাড়-পর্বত, বিপদরসন্কুল গহ্বর সব স্পষ্ট দেখতে পাবেন, সম্ভাব্য 
বিপদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে পারবেন। 

পৃথিবীতে ফিরে এসে এই এঁতিহাসিক অবতরণ সম্পর্কে নীল 
আর্মস্বং যে বিবৃতি দিয়েছেন, তা যেমন কৌতুহলোদ্দীপক তেমনি 
রোমাঞ্চকর । তিনি বলেছেন» 

“অবতরণের সময় রকেটের প্রজলন হ'ল নিখুত এবং ঠিক সময় 
মতো। এটি ঘটলো চন্রপৃষ্ঠের নির্দিষ্ট জায়গ।টির উপরেই, অর্থাৎ 
মেরিলিন পর্বতের পশ্চিম খিরার ঠিক উপরেই । আমরা তখন মুখ 
নীচের দিকে ক'রে প্রায় ৫০,০০০ ফুট উপর দিয়ে উড়ে চলেছি। 
মেরিলিন পর্বত এবং অন্যান্য সুপরিচিত চিহ্নের অবস্থান দেখে মনে 
হচ্ছিল, আমরা নির্বাচিত জায়গার কাছাকাছি কোথাও অবতরণ করতে 
শক্ষম হ'ব । 


বি চল যাই চাদের দেশে 


কিন্তু ৩০,০০০ ফুট উচুতে থাকতেই কম্পিউটার নিয়ে সমস্থা 
দেখা দিল। হঠাৎ এতে বিপদ-স্থচক লাল আলো জলে উঠলো। 
পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে এর কারণ অনুসন্ধান করে জানা গেল, 
অত্যধিক কাজ করার ফলে কম্পিউটার ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, সে এখন 
কাজ করতে অক্ষম । সঙ্গে সঙ্গে হিউসটনের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকে 
আমাদের জানিয়ে দেওয়া হ’ল, যন্ত্রের নির্দেশ অগ্রাহ্য করেই নেমে 
‘যেতে হবে । 

যতক্ষণ ৩০,০০০ ফুট থেকে ৫১০০০ ফুট পর্যন্ত নেমেছি, ততক্ষণ 
আমরা যন্ত্রপাতিসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে এতো গভীরভাবে 
অভিনিবিষ্ট হয়েছিলাম যে, আমাদের মনোযোগ মহাঁকীশযানের 
জানালা এবং চন্দ্রপৃষ্ঠের চিহ্নগুলি থেকে সরে গিয়েছিল। আবার 
যখন বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখবার স্বযোগ পেলাম, তখন আমরা 
৩,০০০ ফুটেরও নীচে নেমে গেছি। তখন টাদের দিগন্ত এতো নিকটবর্তী 
ছিল (এটাই টাদের বিশেষত্ব) যে,বেশী দূরের কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল 
না। একটি চিহ্ন যা আমাদের দৃষ্টিগোচর হ’ল, তা হ’ল বিরাট 
এবং খুবই চিত্তাকর্ষক একটি জালামুখ। পরবর্তীকালে একে West 
1০8০7 বা পশ্চিম-জবালামুখরূপে সনাক্ত করা হয়েছে, কিন্তু তখন আমরা 
একে ঠিকমত চিনতে পারিনি। প্রথমেই আমরা স্থির করলাম যে, 
আমরা এর আগেই নেমে পড়বো। স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আমাদের 
সেখানেই নিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হস্ল। 

কিন্তু আমরা যখন প্রায় ১,০০০ ফুটে নেমেছি, তখন স্পষ্ট বুঝতে 
পারলাম যে, ঈগল’ একটা অত্যন্ত অবাঞ্ছিত এলাকায় নামতে যাচ্ছে। 
কিনারা দিয়ে ছড়ানো রয়েছে অসংখ্য পাথরের চাই, তাদের এক-একটি 
যাত্রীবাহী গাড়ির মতোই বড়। 


মনে হ’ল, পাথরগুলো যেন ভয়ংকর দ্রুতবেগে আমাদের দিকে ছুটে 


আসছে। আমার মনোযোগ সঙ্গে সঙ্গে জানালা থেকে সম্পূর্ণরূপে সরে 
এলো যন্ত্রের দিকে । এদিকে আল্ডিন ক্রমাগত কম্পিউটার এবং অন্যান্য 


পৃথিবীর মানুষের চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ ১১১ 


যন্ত্-সংক্রান্ত তথ্যাদি হেঁকে চলেছেন। প্রায় ৪০০ ফুটে এসে ষখন ঘণ্টায় ৫০ 
মাইল বেগে চলেছি, তখন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে, স্বয়ংক্রিয়-ব্যবস্থার 
উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর ক'রে থাকলে আর চলবে না। কিছুটা নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা নিজের হাতেই নিয়ে নিতে হবে। সুতরাং, সেইভাবে “ঈগল+-এর 
অবস্থান এবং গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে করতে আমরা এগিয়ে চললাম । 

ঈগল? তার চারটে পা নীচের দিকে ক'রে চন্রপৃষ্ঠের উপর দিয়ে 
সমান্তরালভাবে সামনের দিকে এগিয়ে চললো । আমরা পাথরের 
টাইগুলোর উপর দিয়ে ভেসে চললাম এবং অবতরণের উপযোগী একটা 
ভালো জায়গার জন্য চন্দ্রপৃষ্ঠে তন্ন তন্ন ক'রে দেখতে লাগলাম । আমি 
'পর পর কয়েকটি জায়গা নির্বাচন করলাম, কিন্তু বার বার মত পরিবর্তন 
করতে বাধ্য হ'লাম। একটি জায়গা হয়তো ভালে! মনে হল, কিন্তু 
কাছে গিয়ে তাকে আর তেমন আকর্ষণীয় বলে মনে হ'ল না। শেষ 
পর্যন্ত যে জায়গাটা নির্বাচন করলাম, তা একটি বাড়ি তৈরীর উপযোগী 
জমির মতো, বর্গক্ষেত্রের মতে! এই জমিটির বাহুর মাপ মাত্র ২০০ ফুটের 
মতো হবে । এর একদিকে রয়েছে কয়েকটি বড় বড় জ্বালামুখ আর 
অন্যদিকে মাঠভন্তি ছোট ছোট পাথর। তবুও মনে হ’ল এখানে নাম! 
সাবে। তাই ‘ঈগল’-কে সেই দিকে নিয়ে গেলাম ৷? 

তারপর এলো সেই চরম মুহূর্ত । ভারতীয় সময় রাত ১ট! ৪৮ মিনিটে 
ঈগল”, আর্মস্থং ও আল্ডরিনকে নিয়ে, চাদের মাটিতে নামল। এমন 
কিছু চোটও তাদের গায়ে লাগল না। শাস্ত-সাগরের তীরে সমতলভূমির 
উপর মাকডসার মতো চারটি পা ছড়িয়ে দিয়ে ‘ঈগল’ বেশ শক্তভাবেই 
দাড়িয়ে রইল। দের শান্ত-সাগর থেকে ভেসে এলো প্রথম মানুষের 
কঠম্বর,__“হ্যালো পৃথিবী, টাদ থেকে বলছি, আমি পৃথিবীর মানুষ । 
হ্যা, এই মাত্র টাদের ভেলা 'ঈগল'-এ চেপে আমরা এখানে নামলাম, 
আমি নীল আর্ন্ং আর আমার সঙ্গী আল্ড্রিন। নামবার সময় সামান্য 
খুলোর মেঘ সৃষ্টি হ'ল। খুব সম্ভবত ভেলার ইঞ্জিনটিই এজন্য দাঁয়ী।৮ 

ভেলার জানালায় দীড়িয়ে আর্স্ং পৃথিবীর নিয়নত্রণ-কেন্্রকে 


১১২ 


চিত্র ৫১। অধিনায়ক আৰ্মস্ং 
রেখে একটির পর একটি সিড়ি 


সবচেয়ে 


চল যাই চাদের দেশে 


ড়িতে পা টা 


সি ক চোৰ 


নেমে 


বললেন,_“মাফ ক রবেন,. 
নামতে বোধ হয় একটু বেশী 
সময় লাগলো । চারদিকে 
কেবলই গিরিখাদ, শিলা- 
খণ্ড, নামরার উপযুক্ত স্থান 
বেছে নিতে একটু সময় 
লাগলো ।» 

আল্ড্রিন জানালার পাশে 
এসে পৃথিবীর উদ্দেশ্যে 
ব্ললেন,_ “যত রকমের পাথর, 
থাকতে পারে, সব দেখতে 
পাচ্ছি। একদিক থেকে 
পাথরগুলির যে রং দেখা 
যাচ্ছে, অন্যদিক দেখলে তা 
সম্পূর্ণ আলাদা ৷” 

সোমবার, ২১শে জুলাই,. 
ভারতীয় সময় সকাল ৮টা 
২৬. মিনিট ২০ সে কে ও». 
মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে 
গৌরবের, সবচেয়ে রোমাঞ্চকর 
মুহূর্ত ঠিক তখনই পৃথিবীর 
মানুষ চাদের বুকে প্রথম: 
পদচিহ্ন একে রেখে এলো_ 
যুগ-যুগান্ত অতিক্রান্ত হয়ে; 
গেলেও কোনদিন হয়তো 
এই চিহ্ন মুছে যাবে না! টাদ 
অনন্তকাল এইচিহ্ন বুকে 
নিয়ে জেগে থাকবে । 


পৃথিবীর মানুষের চন্দপৃষ্ঠে অবতরণ ১১৩ 


চাদের ভেলার ঢাকনা খুলে যে মুখখানা প্রথমে বেরিয়ে এলো, 
সেটা অধিনায়ক আর্মস্টং-এর মুখ। ভেলাটির এক পায়ের সঙ্গে একখানা 
মই ঝোলানো রয়েছে। তারই ছুটি সিড়ি বেয়ে তিনি খানিকটা 
নামলেন, তারপর উপরে হাত বাড়িয়ে টেলিভিসন ক্যামেরাটি এমন 
জায়গায় বসিয়ে দিলেন যেখান থেকে সে এতিহাসিক ব্যাপারটি দেখতে 
পারে, এবং পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের সামনে সেই রোমাঞ্চকর 
দৃশ্যটি হাজির করতে পারে। 

মইটির দিকে চোখ রেখে একটির পর একটি সি'ড়ি বেয়ে তিনি সব 
চাইতে নীচের সিঁড়িতে পা রাখলেন। সেখানে একটু দাড়ালেন, এক 
মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন, তারপর ব! পা-টি আর একটু নামিয়ে দিয়ে 
মাটি তার ভার সইতে পারবে কিনা তা যাচাই ক'রে দেখলেন। বুঝতে 
পারলেন, ভয়ের কিছু নেই। পরমুহূর্তেই এক লাফে নেমে পড়লেন 
চাদের মাটিতে ৷ 

পৃথিবীর অগণিত মানুষ টেলিভিসনে দেখল, চাদের মাটিতে দীড়িয়ে 
পৃথিবীর প্রথম মানুষ । 

চাদের মাটিতে পা দিয়ে আর্নসং বললেন,_“That is one small 
step for a man, one giant leap for mankind.” অর্থাৎ, এ 
হ’ল একটি মানুষের পক্ষে সামান্য একটি পদক্ষেপ, আর সমগ্র মানব- 
জাতির পক্ষে বিরাট এক পদক্ষেপ । 

ক্যামেরায় স্পষ্ট ধরা পড়লো, টাদের মাটিতে তার পা একটু বসে 
যাচ্ছে। আর্মস্থং বলেন,_“ই্যা, চাদের ধূপর মাটিতে আমার পা এক 
কি ছই ইঞ্চি প্রায় বসে যাবার উপক্রম হয়েছিল। তবে পরে আর 
অন্থবিধা হয়নি।৮ 

প্রথমেই যে নুড়িটি সামনে পাওয়া গেল, তাই কুড়িয়ে নিয়ে 
পকেটে তুললেন আর্মস্্রং। মাটির দিকে ঝুঁকে পাথর কুড়োতে 
তার বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। তবুও এক মুঠো মাটি তুলে পকেটে 
সাখলেন। 


৮ 


3 চল যাই চাদের দেশে 


তখন সর্ষের আলোয় তার ছায়া তার চেয়ে প্রায় ছ’গুণ বড় 
(৩৫ ফুট) দেখাচ্ছিল, তার শরীর থেকে যেন ফসফরাসের মতো 
আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। আর তার সাদা মহাকাশ-পোশাকে চোখে 
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৩০ নি 
চি এ২। পৃথিবীর প্রথম মাহ নীল আব এইভাবে চাদের সাতে প্রথম পা ফেললেন । 


২ বললেন, যা, চাদের ধূসর মাটিতে আমার পা এক কি ছুই ইঞ্চি প্রায় বসে 
যাবার উপক্রম হয়েছিল” রঃ 


[ ইউ. এস্‌. আই, এম্‌-এর সৌজন্তে প্রাপ্ত ] 
ধাঁধা লেগে যাচ্ছিল। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে অনিশ্চিত 


পদক্ষেপে টলতে টলতে এগিয়ে চললেন। আল্ডিনকে জিজ্ঞেস করলেন 
আমি ঠিক ঠিক এগুচ্ছি তো? 
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চিত্র ৫৩। চাদের বুকে মানুষের পদচিহ্-_যুগ-যুযান্ত অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও 
| কোনদিন এই চিহ্ন মুছে যাবে ন! । চাদ অনন্তকাল এই চিহ্ন বুকে নিয়ে 
] জেগে থাকবে৷: * 
| [ ইউ. এস. আই. এস "এর সোঁজন্তে প্রাপ্ত ] 


রি চল যাই: চাদের দেশে 


'ঈগল'-এর ভিতর থেকে আল্ডিন বললেন,__আপনি খুব সুন্দরভাবে 
এগিয়ে চলেছেন। 

চন্দ্রপৃষ্ঠ কেমন? এ সম্পর্কে আর্মস্থং বললেন,__বালুকাময়, হুড়িতে 
আকীর্ণ। তবে চলে ফিরে বেড়াতে কোন অন্ুবিধা হচ্ছে না ।--***৮ 
আমরা বরং মস্থণ সমতলেই হেঁটে বেড়াচ্ছি।......আমেরিকার পশ্চিম 
মরুভূমি যেমন দখতে, টাদের ধৃসর ভূমি অনেকটা সেই রকম। যেন 
একটা বড় ফুটবলের মাঠ। তবে খুব সুন্দর 


“_খর ধো রয়েছেন তৃতীয় মহাকাশ মাকাশে দেখা যাচ্ছে মূল মহাকাশযান ‘কলম্বিয়া” 


[ ইউ, এস, আই, এস.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত ] 


পৃথিবীর মান্গুষের চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ ১১৭ 

“আর্মষ্বং আরও বললেন,_কেমন যেন ছায়া-ছায়া অন্ধকার। 
«কোথায় পা ফেলছি, ভালো ক'রে দেখতে পাচ্ছি না। .অথচ চোখ 
তুললেই চাঁদের ভেলাটিকে দেখতে পাচ্ছি। উপরের সব-কিছু স্পষ্টভাবে 
দৃশ্যমান । 

পৃথিবীতে ফিরে এসে আর্মস্্ং বলেছেন,_্টাদের বুকে আলোর খেলা 
ভারি অ্ুত। মনে হয়, ক্ষণে ক্ষণে তার রং বদলে যাচ্ছে। এর কারণ 
আমি সম্পূর্ণরূপে বুঝে উঠতে পারিনি। স্র্ধরশ্মি বরাবর নিজের ছায়ার 
দিকে তাকালে চন্দ্রপৃষ্ঠ তামাটে বলে মনে হয়। কিন্তু সোজা নীচের 
দিকে, বিশেষ ক'রে ছায়ার মধো, তাকালে চন্দ্রপৃষ্ঠ দেখায় মিশমিশে 
কালো। চাদের মাটি হাতে ক'রে তুলে নিলে তা মলিন, ধূসর অথবা 
কালো দেখায়। সাধারণভাবে এ জিনিস খুব মিহি, অনেকট! ময়দার 
খুড়োর মতো, কিন্তু কতকগুলোর দানা মোটা বালির মতো । তবে 
সেখানে অবশ্যই সব রকম আয়তনের পাথর এবং পাথরকুচি ছড়ানো 
রয়েছে” 

চির নিঃশব্দতা ও নীরবতার রাজ্যে আর্মষ্ং একাই পা ফেলে চললেন 
বিশ মিনিট। বিশ মিনিট পরে আল্ড্রিন ভেলা থেকে নেমে এসে তার 
সঙ্গী হলেন। ক্যাঙ্গারুর মতো লাফিয়ে লাফিয়ে তারা চলতে শুরু 
করলেন। মনে হচ্ছিলো, কালো গুড়োর মতো কি যেন তাদের জুতোর 
সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। 

পরে আল্ড্রিন বলেছেন,_“আমার একটা কাজ ছিল, চন্দ্রপৃষ্ঠে 
হেঁটে চলার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি কি, তা নির্ণয় করার জন্য চেষ্টা ক’রে 
দেখা । দেখ! গেল, আমরা এখানে যেভাবে হাঁটতে অভ্যস্ত, অর্থাং এক 
পা পেছনে রেখে এবং এক পা আগে ফেলে, ওখানেও সেইটাই সবচেয়ে 
ভালো; এতে অবশ্য বিস্ময়ের কিছু নেই। ক্যাঙ্গারর মতো দু'পা 
একসঙ্গে ক'রে লাফিয়ে লাফিয়েও চলা যাচ্ছিল, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল 
যে, তাতে গতিবিধির উপর নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষাকৃত কম থাকছিল। বড় বড় 
1 ফেলে হেঁটে চলাটাই সবচেয়ে ভালো ব’লে মনে হচ্ছিল। 


১১৮ চল যাই চাদের. দেশে 


এই অদ্ভুত, দেখতে পাউডারের মতো, চন্দ্র পৃষ্ঠে আমাদের পা কোথায় 
কতটা বসে যাচ্ছিল তার কোনো স্থিরতা ছিল না। অনেক জায়গায়ই 
আমাদের পা বসছিল এক ইঞ্চিরও ভগ্নাংশ মাত্র। কিন্তু কতকগুলি 
গর্তের কিনারা দিয়ে অপেক্ষাকৃত গভীর নরম স্তর পাওয়া যাচ্ছিল, সেরা 
জায়গায় আমাদের বুট-জুতো৷ তিন-চার ইঞ্চি বসে যাচ্ছিল। এর ফলে 
আমাদের পা পিছলে যাচ্ছিল। এজন্য আমরা যতটা সম্ভব সমান জমির 
উপর দিয়েই চলতে চেষ্টা করছিলাম । ছয় থেকে আট ইঞ্চি মাপের 
পাথরও সহজেই স্থানচ্যুত করা যাচ্ছিল। এসব মাটির মধ্যে শক্তভাবে 
রয়েছে, এরূপ মনে হয়নি৷” 
সময় সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তাদের অনেক কাজ। প্রথমেই চন্দ্র-বিজয়ের 
স্মারক-ফলকটি বেশ জোরের সঙ্গেই পড়লেন আর্মস্থবং বেতারে পৃথিবীর 
মানুষ তা শুনতে পেল। 
“HERE MEN FROM THE PLANET EARTH. 
FIRST SET FOOT UPON THE MOON 
JULY 1969 A.D. 
CAME IN PEACE FOR ALL MANKIND” 
অর্থাৎ, “১৯৬৯ খ্ষ্টাব্দের জুলাই মাসে পৃথিবী গ্রহ থেকে আগত মানুষ 


এখানে প্রথম পদার্পণ করেছিল। আমরা এখানে এসেছিলাম সমগ্র 
মানবজাতির শান্তি-কামনায় ৷” 


পতাকা পুঁতে দিলেন। 


ঠিক সেই মুহূর্তেই ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউস থেকে প্রেসিডেন্ট 
নিক্সন তাদের ডাকলেন। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা চলল তিন সিনিট। 
তারপর আরও পাথরের মুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে ভেলায় তুলে রেখে আর্ত 


পৃথিবীর মানুষের চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ ১১৯ 
ফিরে এলেন। তারা ষেন টাদের রাজা হয়ে বসেছেন, এমনইভাবে ঘুরে 
বেড়াতে লাগলেন। শিলা-বৃষ্টির পরে শিশুদের মতো তারা ছু'জনে 
কাড়াকাড়ি ক'রে পাথর কুডোতে লাগলেন। 

সেখানে বড় বড গর্তও ছিল না, আর বড় বড় পাথরের টাইও ছিল 


চিত্র ৫৫। মহাকাশচারীরা চন্দ-বিজয়ের এই স্মারক-ফলকটি 
চাদের বুকে রেখে এসেছেন । রহ 


[ ইউ. এস , আই, এসঁএর সৌজন্ প্রাপ্ত] 


১২০ চল যাই টাদের দেশে 
না। কিন্ত সেখানে নানা আকারের এবং নানা আয়তনের এবং সম্ভবত 
নানা উপাদানের অনেক পাথরের টুকরো ছিল। 

আল্ডিন বলেছেন,_ন্্রপৃষ্ঠে আমরা যে-সব কাজ করেছি, মাটির 
নমুনা সংগ্রহ করার যন্ত্রটি চাদের মাটিতে ঢোকানোই তাদের মধ্যে সবচেয়ে 
কঠিন কাজ ব'লে মনে হয়েছিল। এর সাহায্যে ছোট ছোট রডের বা 
কাঠির মতো মাটির নমুনা সংগ্রহ করা হয় | উপরিভাগ এতো নরম এবং 
পাউডারের মতো, আর তার কয়েক ইঞ্চি নীচেই মাটির বাধা এতো বেশী 
যে, তা খুবই বিস্ময়কর। মাটির নীচে সমাহিত কোনো পাথরের জন্যই যে 
“রূপ মনে হচ্ছিল, তা নয়। চাদের মাটি যেন ক্রমশ শক্ত হয়ে গেছে, 
আর মাত্র পাচ ইঞ্চি নীচেই সেটা সবচেয়ে প্রকট হয়েছে। আর একটি 


বিস্ময়কর খবর এই যে, মাটির এরূপ বাধা থাকা সত্বেও তার পার্খদেশের 
ধারণক্ষমতা ছিল খুবই কম। 


যন্ত্রটি মাটিতে ঢোকাতে গিয়ে খুব বাধা 
বস্তুই যন্রিকে পার্খদেশে ধারণ ক'রে রাখতে পারছিল না। তা সামনে- 
পেছনে এপাশ থেকে ওপাশে নড়বড় করছিল। পতাকাদগ্ুটি মাটিতে 
পু'তবার সময়ও নীল এবং আমি ঠিক এই জিনিসই প্রত্যক্ষ করি। 

চাদের এরূপ অদ্ভুত বাধার একমাত্র ব্যাখ্যা এই হ'তে পারে যে, 
প্রথমত বায়ুশৃন্ত অবস্থায় থাকাতে তা অত্যন্ত সংনমিত হয়ে গেছে। 


ংখ্য উদ্ধার আঘাতে নীচের মাটি আরও 


অঙ্গভব করছিলাম, কিন্তু এ 


যে, সেখানে যন্ত্রের নলটি 
করতে হয়।৮% 


কিন্তু সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে, 
“পিস্মোমিটার' যন্ত্র বসিয়ে দিলেন, 
“রা পড়বে । পৃথিবীতে বসেই বিজ্ঞা; 
যন্ত্র বসালেন, এর সাহায্যে “সোলার 


ঢোকাতে হ'লেও রীতিমত বল প্রয়োগ 


সেই সঙ্গে অক্সিজেনও। তারা 
তাতে ভূকম্পনের মতো চন্দ্রকম্পন 
নীরা তা জানতে পারবেন। একটি 
উইণ্ড বা সৌর বাত্যার স্বরূপ নির্ণয় 


পৃথিবীর মানুষের চন্দর-পৃষ্টে অবতরণ ১২১ 


করা যাবে। আর বসানো হ'ল “লেসার রিফ্রেক্টার! উদ্দেশ্য, পৃথিবী 
থেকে নিক্ষিপ্ত আলোক (লেসার-রশ্মি) প্রতিফলিত ক'রে এটি টাদ-পৃথিবীর 


- চিত্র ৫৬ চাদের মাটিতে মার্ধিন পতাকা ৷ অদূরে একটি দণ্ডের উপরে দেখা যাচ্ছে 
টেলিভিসন ক্যামেরা, আর ডান পাশে টাদের বুকে দেখা যাচ্ছে চন্ত্রযানের কালো ছায়া । 
i [ ইউ. এস্‌. আই. এস:সএর সোজন্তে প্রাপ্ত ] 


সহন ৬ 


চল যাই চাদের দেশে 


১২২ 


টনত্ধানের প্রতিবিস্থ দেখা যাচ্ছে। 
* এস.-এর সোঁজন্ে প্রাপ্ত ] 


[ ইউ, এস. আই, 


পৃথিবীর মানুষের চন্দরপৃষ্টে অবতরণ ১২৬ 


দূরত্ব সঠিক বলে দেবে। বাস্তবিক, ক্যালিফোনলিয়া থেকে একটি আলোক- 
সংকেত প্রায় সেই মুহূর্তেই প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এলো । কী অদ্ভুত 
বৈজ্ঞানিক কুশলতা! 

ভারতীয় সময় ১০টা ২৩ মিনিটে হিউলটন থেকে নির্দেশ গেল” 
কাজকর্ম বন্ধ রেখে ভেলায় ঢুকে পড়। বিপদ এসে যাচ্ছে। কাজকর্ম 
অসমাপ্ত রেখেই আল্ডিন ভেলায় গিয়ে উঠলেন। আল্ডিন প্রায় ১ ঘণ্টা 
৫৪ মিনিট টাদের বুকে হেঁটে বেড়ান। এর কিছুক্ষণ পরে অধিনায়ক 
আর্সস্্ংও তাকে অনুসরণ করলেন । ঘড়িতে তখন ভারতীয় সময় ১১টা ২৯ 
মিনিট । আর্মস্ং প্রায় ২ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট টাদের বুকে হেঁটে বেডিয়েছেন। 

ভেলার ঢাকনা বন্ধ হয়ে গেল। ভেলায় উঠে ছু'জনে মিলে আহারে 
বসলেন । আহার শেষে নিদ্রা । 

পরে হিউসটন থেকে জানানো হয়েছে, আর্মস্থং টাদ থেকে যে ২৭ 
কিলোগ্রাম ধুলোবালি ও পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে এসেছেন, বিজ্ঞানের 
দিক থেকে তা অমূল্য বলেই মনে হচ্ছে। ছোট একটু জায়গায় এতো 
বিচিত্র ধরনের পাথর খুঁজে পাওয়া! যেতে পারে, বিশেষজ্ঞরা তা স্বদেঞ 
ভাবেননি। আর্স্্ং নিজে একজন ভূতত্ববিদ। তিনি জানিয়েছেন, কিছু 
পাথরে অভ্রের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কিছু পাথরে রয়েছে ব্যাসণ্ট_যেটা 
আদিকালে লাভার অস্তিত্ব প্রমাণ করছে। একটি পাথরে বায়োটাইট 
আছে বলে মনে হচ্ছে। বিজ্ঞানের দিক থেকে এটা অত্যন্ত মূল্যবান ৷ 
কারণ, এতে সাধারণতঃ শতকরা ২ থেকে ৪ ভাগ জল থাকে। আর্মস্রং 
তিন ইঞ্চি গভীরতা থেকে স্যাতসেঁতে মাটি তুলেছেন। তবে কি, সেখানে 
জল আছে? এবং সম্ভবত জীবনও? বিজ্ঞানীদের আশা, এইসব পাথর 
পরীক্ষা ক'রে তারা শুধু টাদ ও পৃথিবীরই নয়, সমগ্র সৌরজগতের স্থষ্টি- 
রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারবেন। 

চাদে বেড়ানো শেষ, এখন ঘরে ফেরার পালা । ভারতীয় সময় রাত্রি 
১১টা ২৪ মিনিটে আমেরিকার ছুই মহাকাশচারী চাদের ভেলা 'ঈগল+-এর' 
অবতরণ-অংশকে প্ল্যাটফর্ম” বা মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার ক'রে, তার" 


25২৪ চল যাই চাদের দেশে 


আরোহণ-অংশের রকেউ-ইঞ্জিন চালু ক'রে দিলেন। তারপর তারা চাদের 
বুক ছেড়ে উঠে এলেন, ধূসর আকাশে চাদের কক্ষপথে পরিক্রমারত 
নিঃসঙ্গ সতীর্থের সঙ্গে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ৷ 


চিত্র ৫৮। ছুই মহাকাশচারী চন্্রখান ঈগল-এর রকেট-ইঞ্চিন চালু ক'রে ভেলার 
আরোহণ-অংশকে তার অবতরণ অংশ, 


অর্থাৎ "প্ল্যাটফর্ম: বা মঞ্চ, থেকে বিচ্ছিন্ন ক’রে 
নিলেন, তারপর চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে উঠে এ 


লেন, ধুদর আকাশে চাদের কক্ষপথে পরিক্রমারত 
নিঃসঙ্গ সতীৰ্থের সঙ্গে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে । 


[ ইউ. এস্‌. আই. এস্‌-এর সৌজন্থে প্রাপ্ত ] 


‘ডলার আরোহণ-অংশটি এমন নিখু'তভাবে চাদের আকাশে উঠে গেল 


যে, অধিনায়ক আর্গস্থং আনন্দে আত্মহার! হয়ে চীৎকার ক’রে বললেন, 
আহা কী সুন্দর ! 


এদিকে আপোলো-১১-এর তৃতীয় যাত্রী মাইকেল কলিন্স মূল 
মহাকাশযান কলম্বিয়া'-তে ক’রে প্রায় ৭, মাইল ওপরে একটি কক্ষপথে 
ক্রমাগত ঘুরে চলেছেন । 
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পৃথিবীতে ফিরে এসে তিনি বলেছেন,_-“যে-সব দৃশ্য মানুষের চোখে 
দেখার সৌভাগ্য কদাচিৎ হয়, এরূপ অনেক দৃশ্য আমি দেখেছি। কিন্ত 
এসবের মধ্যেও সবচেয়ে বিস্ময়কর হ’ল চাদের মাটি থেকে ‘ঈগল’-এর 
উঠে আসার দৃশ্য । 

আমি তখন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়লাম । কারণ, তখনই আমি 
সর্বপ্রথম বুঝতে পারলাম যে, ওঁরা সাফল্যের সঙ্গে চাদে নেমেছেন এবং 
আবার উঠে এসেছেন। চাঁদের দিনটি ছিল চমৎকার, পরিষ্কার আর 
ঝরঝরে । টাদকে একটা ভয়াবহ নিষিদ্ধ জায়গা বলে একটুও মনে হচ্ছিল 
না, যেমনটি মনে হয় সূর্য দিগন্তের কাছাকাছি থাকলে। সূর্য অনেকটা 
উঁচুতে থাকায়, একে একটি সুন্দর জায়গা ব'লে মনে হচ্ছিল। সমগ্র 
অবস্থাটাই ছিল খুবই আনন্দের, কারণ প্টাদের ভেলা? ক্রমশ বড় থেকে 
আরও বড় দেখাচ্ছিল, ক্রমশ আরও উজ্জল এবং আরও চকচকে | যখন 
যেখানে তার থাকা উচিত, ঠিক সেইখানে ৷” 

চাদের ভেলার আরোহণ-অংশটি ধীরে ধীরে কলম্বিয়ার দিকে এগিয়ে 
এলো। এর পরে দু'টি যানেরই সমস্ত কলকভা! পরীক্ষা ক'রে দেখা হ’ল। 
তারপর কলম্বিয়া সামনের দিকে আরও এগিয়ে গেলো, এবং তার নাকটা 
গলিয়ে দিল ঈগল-এর একটি ফৌকরের মধ্যে। এই ভাবেই চাদের 
আকাশে এই ছু*টির মিলন হ’ল। 

কলম্বিয়ার সঙ্গে ঈগল-এর পুনঃসংযোজনের সময় (ডকিং) ‘ঈগল’ 
'কিছুট। এধার-ওধার ক'রে সরে যায়। ফলে সংযোজন প্রায় তিন মিনিট 
‘দেরি হয়। এই মিলন যখন সম্পূর্ণ হ’ল, তখন ভারতীয় সময় সোমবার 
'€ ইংরাজী-মতে মঙ্গলবার ) রাত্রি ৩টা ৫ মিনিট । 

এরপর চন্দ্র-বিজয়ী দু'জন নভশ্চর তাদের অমূল্য সম্পদসহ ( অর্থাৎ, 
াদের পাথর ও মাটি সহ) কলম্বিয়ায় চলে এলেন। তারপর চন্দ্রযান 
ঈগল-এর আরোহণ-অংশটি মহাকাশে পরিত্যক্ত হ’ল। 

আযাপোলো-১১ চাঁদের ওপিঠে অদৃশ্য হয়ে আবার এদিকে ফিরে 
এলো। ইতিমধ্যে যথাসময়ে রকেট-ইঞ্জিন চালিয়ে আপোলো দের 


পৃথিবীর মানুষের চন্পৃষ্টে অবতরণ ১২৭ 
কক্ষপথ থেকে বেরিয়ে এলো; সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা শুরু হ'ল পৃথিবীর 


দিকে । পৃথিবী থেকে জিজ্ঞেস করা হ’ল,_“ফেরবার পর্বের রকেটটি 
ঠিকমতো জালানো হয়েছে তো ?” আরমস্্ং উত্তর দিলেন, “পৃথিবীতে 


এক্লেরার পর আমাদের তুলে নেওয়ার জন্য আপনারা প্রস্তুত থাকুন ।” 


চিত্র ৬০। যথাসময়ে রকেট-ইঞ্জিন চালিয়ে আপোলো চাদের কক্ষপথ থেকে 
বেরিয়ে এলো) সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা শুরু হ’ল পৃথিবীর দিকে । 
[ ইউ, এস: আই. এস্‌*-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত ) 
মূল ইঞ্জিনে বিস্ফোরণ ঘটানোর দরুন আযাপোলোর গতিবেগ ঘণ্টায় 
২৩,৪৭৮ মাইল (৫,৬০০ কি. মি.) থেকে বেড়ে ৫৬৫২ মাইলে (৯,১০০ 
কি. মি.) উঠলো । এই গতিবেগ মহাকাশযানকে চাদের অভিকর্ষ থেকে 
ঠেলে বের করে আনার পক্ষে যথেষ্ট। নভশ্চরদের নিয়ে আযাপোলে|-১১ 


'মর্তের দিকে পাড়ি জমালো ! 

ক্লান্ত অভিযাত্রীরা এরই মঢ 
গৃহগতপ্রাণ নাবিকের মতোই আরসসটং 
‘কেন, ঘরে ফেরার চেয়ে ভালো আর কিছুই নেই৷” 


ধ্য ঘরে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। 
বললেন,_“যেখানেই যাও না 


১২৮ চল যাই চাদের দেশে 


ঘরের কথা ভাবতে ভাবতে মহাকাশচারীরা এক সময় ঘুমিয়ে 
পড়লেন। কী গভীর, কী দীর্ঘ, কী নিশ্চিন্তে সেই ঘুম । 


২২শে জুলাই ভারতীয় সময় রাত ১১টা ২৩ মিনিটে আাপোলো-১১ 
সেই কাল্পনিক জায়গাটি পার হয়ে এলো, যেখানে চাঁদ ও পৃথিবীর অভিকর্ষ 
সমান সমান। সম-অভিকর্ষ এলাকা অতিক্রম করার পর থেকেই, 
পৃথিবীর আকর্ষণে, আপোলোর গতিবেগ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগলো । 


২৩শে জুলাই, ভারতীয় সময় রাত ৪টা ১১ মিনিটে আযপোলো চাদ 
ও পৃথিবীর মাঝপথ অতিক্রম ক’রল। তখনও সে পৃথিবী থেকে প্রায় 
১ লক্ষ ১৮ হাজার মাইল দূরে ছিল ও তার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় 
৩,৩৫৪ মাইল। আ্যাপোলো দুর্বার গতিতে ছুটে চললেও তাঁর অভ্যন্তরে 
তিনজন অভিযাত্রী তখন গভীর ঘুমে অচেতন । 


২৪শে জুলাই, পৃথিবী ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে। কিন্ত পৃথিবীর 
বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের পথটি যদি অত্যধিক খাড়া হয়, তবে বায়ুকণার সংঘর্ষে 
আগুন জলে উঠবে এবং একটি জ্বলন্ত উদ্ধাপিণ্ডের মতো মহাঁকাশযানটি 
জলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আবার পথটি যদি বেশী কাত হয়, তবে 
মহাক্াশযানটি নামতেই পারবে না, ছিটকে উপরে উঠে যাবে। অতএব 
প্রায় ৪ লক্ষ ফুট উপরে থাকতেই একটি সঙ্কীর্ণ পথ ধরে তাদের প্রশান্ত 


মহাসাগরের দিকে নামবার জন্য প্রস্তুত হ'তে হ'ল। তখন ভারতীয় 
সময় সঙ্গ্যা ৭টা ৭ মিনিট। 


রাত্রি ৯টা ৫০ মিনিট_ পৃথিবীর বায়ুমগ্ুলে প্রবেশের পূর্বক্ষণে প্রধান 
রকেটটি সহ সারতিস 'মড়ুলচি বিচ্ছির ক'রে দূরে চু'ড়ে ফেলা হ'ল। 
বায়ুকণার সংঘর্ষে সেটা টুকরো টুকরো হয়ে বাতাসে মিশে গেল। রাত্রি 
১০টা ৫ মিনিটে ক্যাপ স্থলি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ ক'রে একটি” 
আগুনের গোলা বা জলন্ত উ্ধাপিণ্ডের মতো হয়ে উঠলো। 
পৃথিবীর সঙ্গে বেতার সংযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। 
আগুনের গোলা উধ্বাকাশ থেকে তির্যক গতিতে মধ্য 


সঙ্গে সঙ্গে 
দেখা গেল, একটি, 
প্রশান্ত মহাসাগরের! 


৯ 


চিত্র ৬১। অভিযানের শেষ পর্বে মাত্র ছ'টন ওজনের ক্যাপ স্থলটি প্যারান্থটে টা 
ভর ক'রে ধীরে ধীরে নিরাপদে নেমে এলো প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে, 
ূ্বনিদ্ স্থানে । ক্যাপ,স্থলটি দেখতে একটি, শঙ্কর মতো (০০74০81, এর 
তলার দিকের ব্যাস ১৩ ফুট, আর উচ্চতা মাত্র ১১ ফুট। 


[ ইউ. এস. আই. এস্‌-এর সৌজনতে প্রাপ্ত 


তে 


১৩০ চল যাই চাদের দেশে 


দিকে নেমে আসছে। এই সময় ক্যাপ স্থলটির চেপ্ট| দিকটা ছিল নীচের 
দিকে এবং তার আবরণের তাপমাত্রা প্রায় ৩০০০" সেটিগ্রেডে উঠেছিল 
কিন্তু সেজন্য মহাকশচারীদের একটুও অন্থবিধা হয়নি। 

কিছুক্ষণের মধ্যেই, ভারতীয় সময় রাত ১০টা ১৬ মিনিটে, পৃথিবীর 
সঙ্গে আবার বেতার সংযোগ স্থাপিত হ’ল। জানা গেল, ওই আগুনের 
গোলার মধ্যে বসে থাক! তিন চন্দ্রচারী নিরাপদেই আছেন। 

এর তিন মিনিট পরেই, অর্থাৎ ভারতীয় সময় রাত ১০ টা ১৯ মিনিটে, 
মাত্র ছ’ টন ওজনের ক্যাপন্থলটি প্যারাম্থুটে ভর করে ধীরে ধীরে 
নিরাপদে নেমে এলো প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে, পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে । 
ক্যাপ স্থলটি দেখতে একটি শঙ্কু মতো (০০ni০৭! ), এর তলার দিকের 
ব্যাস ১৩ ফুট, আর উচ্চতা মাত্র ১১ ফুট। উদ্ধারকারী জাহাজ নিকটেই 
ছিল। তা থেকে হেলিকপট্টারগুলি দ্রুতগতিতে ছুটে গেল ক্যাপ স্ুলটির 
দিকে। এ 


কিন্তু লক্ষ্য ক'রে দেখা গেল, ক্যাপস্থলটি জলে ভাসছে উণ্টোভাবে, 
মানে ওর মাথাটি নীচের দিকে এবং শিম্নভাগ ওপরের দিকে । কেন 
এরকম হ'ল তা সঠিক জানা যায়নি। আট দিনের এই ছুঃসাহসিক 
অভিযানে এইটিই একমাত্র ক্রটি বলা যায়। 

ক্যাপ সুূলটি উল্টে পড়ায় বহিধিশ্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে কয়েক 
মিনিট দেরি হ’ল। মহাকাশযানটি সোজা করতে প্রায় ছ'মিনিট সময় 
দাগলো। উদ্ধারকারী ফগম্যানদের একজন তখন ক্যাপ স্থলের অভ্যন্তরে 


টেলিফোন সংযোগ স্থাপন করলেন। অভিযাত্রীরা জানালেন যে, তারা 
বেশ ভাল আছেন। চাঁদ থেকে ত 


ক’রে এনেছেন তা সম্পূর্ণ সং 


পৃথিবীর মানুষের চন্্র-ৃষ্ঠে অবতরণ ১৩১ 


প্রশ্বাসের জন্য আছে গ্যাস-মুখোস। এর কারণ, তিনজন অভিযাত্রীকে 
অন্ততঃ ১৮ দিন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বা কোয়ারেন্টাইন ক'রে রাখতে হবে। 
তারপর ১১ই আগস্ট তারিখে চিকিৎসকরা তাদের পরীক্ষা ক'রে দেখবেন, 
চাদের মাটি থেকে এমন কোন রোগ তারা বহন ক’রে এনেছেন কিনা যা 
পৃথিবীতে বিপর্যয়ের স্থষ্টি করতে পারে। অবশ্য বিজ্ঞানীরা বার বার 
বলেছেন যে, চাদ প্রাণহীন, কোনো জীবনের চিহ্নও সেই মৃত উপগ্রহে 
নেই। তবুও এ ব্যাপারে কোনে! ঝুঁকি নেওয়া যায় না। 

এইভাবে চাদের বুকে মানুষের পদচিহ্ন একে রেখে এসে তাদের 
৮» দিনের মহাকাশ-যাত্রা শেষ হ'ল। মাকিন প্রেলিডেন্ট ও অন্তরা বিমান- 
বাহী যুদ্ধজাহাজ “হরনেট'-এ উপস্থিত থেকে তাদের স্বাগত. জানালেন, 
কিন্ত করমর্দন করতে তারা পারলেন না। তারা চন্দ্রলোক থেকে হয়তো 
অদৃশ্য জীবাণু বয়ে এনেছেন, তাই এতো সাবধানতা । 

পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হ’ল যে, মহাকাশচারীরা কোনরূপ 
জীবাণু বহন করে আনেন নি। তাই নির্দিষ্ট সময় পরে তারা 
কোয়ারেন্টাইন থেকে বেরিয়ে এলেন। আত্মীয়-স্বজন এবং জনসাধারণের 
সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করার অন্নমতিও তারা পেলেন। 

এইভাবে মানব-ইতিহাসের সর্বাধিক রোমাঞ্চকর ও ছুঃসাহসিক 
অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটলো! । এ শুধু তিনটি মানুষের চন্দ্রাভিযান নয়, 
এট! আরও অনেক বড় জিনিস। অজানাকে জানবার যে অদম্য ও অতৃপ্ত 
পিপাসা সমগ্র মানবজাতির রয়েছে, এ অভিযান তারই প্রতীক। 


অষ্টম পর্রিচেছেদ 
চাদের পাথর ও মাটি 


আযাপোলো-১১ অভিযান শেষে তিনটি মানব সন্তান টাদমামার বাড়ি 
থেকে নিয়ে এসেছেন এক অমূল্য সম্পদ চাদের শান্ত-সাগর এলাকা থেকে 
কুড়িয়ে আনা প্রায় ২৭ কিলোগ্রাম ওজনের ধূলোমাটি ও পাথরের হুড়ি। 
এদের গঠন এবং রাসায়নিক প্রকৃতি সম্পর্কে যেমন বিজ্ঞানীদের তেমনি 
সাধারণ মানুষের কৌতৃহলের সীমা নেই। 

এই অভিযানে চাদের পাথর ও মাটির যেসব নমুনা সংগ্রহ ক'রে আনা 
ইয়েছে, তাদের প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়_(১) বুদ্বুদুক্ত 
স্থন্ম আগ্নেয়শিলার কণা, (২) আগ্নেয়শিলার মাঝারি আকারের কেলাস 
(0981), এবং (৩) নানা ধরনের মিশ্র প্রস্তর-চূর্ণ অথবা চাদের পাথর- 
কুচি ও ধূলোমাটি। হাল্কা ধুসর থেকে গাঢ় ধূলর এদের রঙ। 

বিজ্ঞানীদের মতে, প্রথম ধরনের পাথরগুলির স্থষ্টি হয়েছে আগ্নেয়গিরি 
থেকে উৎসারিত গলিত লাভা এবং গ্যাসের বুদ্বুদ একসঙ্গে জমে যাওয়ার 
ফলে। এরূপ পাথরের এক-একটি কেলাসের ব্যাস এক থেকে তিন 
মিলিমিটার। মাঝারি মাকারের পাথরগুলিরও উৎস আগ্নেয়গিরি ৷ আর 
মিশর প্রস্তরচূ্ণের প্রায় অর্ধে কটাই হ’ল কাচ-জাতীয় পদার্থ | এই কাচ 
অবশ্য ঠিক পৃথিবীতে প্রাপ্ত কাচের মতো নয়। এগুলি হ'ল খুব ছোট 
ছোট চক্চকে গোলাকার কা5-কণার সমষ্টি। 

চান্দ্র শিলা বিশ্লেষণে প্রধান 
গারের চারজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। 
বিদ্যালয়ের ডঃ অলিভার শেফার ও 
হাইডেলবার্গে অবস্থিত ম্যাক্স প্রা 
এবং হিউস্টনের মহাকাশ-ঘণটির 


ভুমিকা গ্রহণ করেছেন চান্দ্র গবেষণা 
এরা হলেন নিউ ইয়র্ক স্টেট বিশ্ব- 
ডঃ জন ফাঙ্কহাউসার, পশ্চিম জার্দেনীর 
শ্ক ইন্ট্টটিউটের ডঃ জোসেফ জারিঙ্গার 
ডঃ ডোনাল্ড বোগার্ট। 


চাদের পাথর ও মাটি ১53 


এ'রা বলেছেন, সৌরমণ্ডলের স্থষ্টি হয়েছিল যতদিন আগে, টাদের 
বয়সও ততদিন। অনুমান করা হয়েছে যে, চাদের স্থষ্টি হয়েছিল প্রায় 
৪৫০ কোটি বছর আগে। সৌরজগতেরও স্থষ্টি প্রায় ৪৫০ কোটি বছর 
আগে হয়েছে বলেই অনুমান করা হয়। এই সিদ্ধান্ত যদি ঠিক হয়, তাহলে 
এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, চাদ যখন প্রথম স্থষ্ট হয়েছিল, তখন থেকে 
আজ পর্যন্ত চাদের পৃঠদেশ সন্ভবতঃ অবিকৃত রয়ে গেছে। এই আবিষ্কার 
চন্দরতত্ববিশারদ নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী ডঃ হ্যান্ড ইউরের সিন্ধান্তের সঙ্গে 
বেশ মিলে গেছে। বিগত কয়েক দশক ধরেই ডঃ ইউরে ব’লে আসছেন 
যে, চাদের যখন জন্ম হয়েছিল, তখন এর পৃষ্ঠদেশ যেমন ছিল, এখনও 
অনেকট। সেই রকমই আছে। 


চিত্র ৬২। চাদের পাথর । 


[ইউ. এস. আই, এসৃ-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত ] 


বিজ্ঞানীরা “স্পেক্ট্রামিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে চান্দ্র শিলার 
নমুনাগুলি পরীক্ষা করেছেন। এর সাহায্যে প্রাস্তরখণ্ডের নমুনা পরীক্ষা 
করলে জানা যায়, তা কোন্‌ কোন্‌ রাসায়নিক মৌল দ্বারা গঠিত। 


উন চল যাই চাদের দেশে 


এ'রা বলেন, চান্দ্র শিলায় আর্গন জাতীয় ছুপ্রাপ্য নিক্রিয় গ্যাস প্রভৃত 
পরিমাণে পাওয়া গেছে । এ থেকে বোঝা যায় যে, ভূ-ত্বকে প্রাচীনতম 
শিলাগুলি যত প্রাচীন, চান্দ্ৰ শিলাও তত প্রাচীন, এবং শেষোক্তগুলি ৪৫০ 
কোটি বছরের প্রাচীন হ'তে পারে। আজ অবধি এই পৃথিবীতে সবচেয়ে 
প্রাচীন যেসব শিলা আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করা 
হয়েছে, তাদের বয়স প্রায় ৩৩০ কোটি বছর। কিন্তু সেগুলি ভূ-পৃষ্ঠের 
অনেক নীচে প্রোথিত রয়েছে, আর বাইরের বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে আসেনি 
ব'লে প্রায় অবিকৃত রয়েছে। 

অবশ্য এ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌছানো! উচিত হবে না যে, টাদের' 
বয়স পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশী। এখানে মনে রাখতে হবে যে, পৃথিবীর 
প্রথম একশ’ কোটি বছরের কোন ইতিহাসই খুঁজে পাৎয়| যায়নি। 
কারণ, সেই আদিযুগে, পৃথিবীর প্রথম শৈশবে, আগ্নেয়গিরির তৎপরতা, 


উচ্কাপাত, বায়ুপ্রবাহ, বর্ষণ প্রভৃতি মিলে সব সাক্ষ্য-প্রমাণ ধুয়েমুছে 
ফেলেছে। 


সাধারণতঃ আর্গন-৪* গ্যাসের সঙ্গে পটাসিয়ামের অন্ুপাত হিসেব 


ক'রে শিলার বয়স নির্ণয় করা হয়। পটাপিয়াম-৪০ নামক তেজক্তিয় 
মৌলটি কালক্রমে আর্গন-৪, নামক মৌলে রূপান্তরিত হয়। কাজেই 
নও পদার্থের মধ্যে যদি খুব সামান্ত পরিমাণ আর্গন-৪০ থাকে, 
তাহ'লে বুঝতে হবে যে পদার্থটি নবীন। আর নমুনার মধ্যে যি 
আর্গন-৪* প্রচুর পরিমাণে থাকে, তাহ'লে বুঝতে হবে যে, পদার্থটি 
খুব প্রাচীন । 

চান্দ্র শিলার যেসব নমুনা পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়েছে, তাতে প্রচুর 
পরিমাণ আর্গনের অস্তিত্ব প্রমানিত হয়েছে। এতে এ নমুনাগুলির 
প্রাচীনত্বই প্রমানিত হয়। সূর্য থেকে নিয়মিতভাবে অসংখ্য পরমাণুকণা 
বিকিরিত হচ্ছে, এবং চন্দ্রে কোনও আবহমগ্ডুল না থাকায়, এদের মধ্যে 
অনেকগুলি সোজাম্থজি এসে অনাবৃত চন্দ্ৰপুষ্ঠে আঘাত করছে। এর নাম 
“সোলার উইণ্ড ব| সৌর বাত্যা। আগ্গন-৪* হ’ল এই সৌর বাত্যারও 


চাদের পাথর ও মাটি ১৩৫ 
উপজাত পদার্থ। চান্দ্ৰ শিলায় প্রাপ্ত আর্গন-৪* কতখানি সোজাম্জি 
সূর্য থেকে এসেছে, আর কতখানি আদিম পটাপিয়ামের রূপান্তরের ফলে 
সৃষ্ট হয়েছে, তা আমাদের জানা নেই। এজন্য মহাকাশচারীরা চাদের 
বুকে একটি যন্ত্র রেখে এসেছেন, এরই সাহায্যে সৌর বাত্যার স্বরূপ নির্ণয়ের 
ছন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। তবে এ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত আজও 
জানা যায়নি । 

শান্ত-সাগরের এক বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে চান্দ্র শিলার যে ২৩-টি নমুনা 
সংগ্রহ ক'রে আনা হয়েছে, সেগুলি পরীক্ষা ক'রে বিজ্ঞানীরা বুঝতে 
পেরেছেন যে, এদের রাসায়নিক গঠনে একটা মূল এঁক্য আছে কিন্ত 
এদের কারও গঠন হুবহু পাথিব কোনও শিলার মতো! নয়। এ থেকে 
বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে যে, পৃথিবীর শৈশবে তার দেহ থেকে কিছু 
অংশ ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে তারপর জমাট বেঁধে টাদের স্থষ্টি করেছিল, 
এই মতবাদ একেবারেই অসম্ভব। কাজেই হয় পৃথিবী ও চাদ প্রায় একই 
রকম উপাদান দিয়ে আলাদা ভাবে স্বষ্ট হয়েছিল, নয়তো দূর অতীতে 
চাদ মহাকাশের অন্য কোনও এলাকায় সষ্ট হয়েছিল এবং সেখানে থেকে 
ভেসে এসে দৈবাৎ পৃথিবীর মহাকর্ধের বাধনে বাধা পড়ে গিয়েছিল 
আর সম্ভবত সেই থেকেই টাদ পৃথিবীরই একট! উপগ্রহে পরিণত হয়ে 
অবিরাম তারই চারিদিকে ঘুরে চলেছে। 

চাদের শান্ত-সাগর এলাকা থেকে সংগৃহীত পাথরকুচির কোন-কোনটি 
যে প্রায় সাড়ে তিন শ* কোটি বছর সেখানে কাটিয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া 
গেছে । অনেকেই মনে করেন যে, ভবিষ্তাতে যেসব অভিযান চালানো 
য়েও প্রাচীন পাথরের নমুনা সংগ্রহ করা 


হবে, তার ফলে হয়তো এর চে 
ভিষানগুলির পরিকল্পনা করা 


সম্ভব হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই ভবিষ্যৎ অ 


হয়েছে। 
চান্দ্র শিলার অনেকগুলিই আগ্নেয়শিলার মতো ( Igneous )__অর্থাৎ 


হয় অগ্না ৎপাতের ফলে, নয়তো উদ্ধার আঘাতের ফলে, এগুলি একসময় 
চি 
গলিত অবস্থায় ছিল। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, সুদূর অতীতে প্রচণ্ড 


১৪৬ চল যাই চাদের দেশে 


প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ, যেমন__মগ্রাৎপাত অথবা উন্ধার আঘাত, চন্দ্রপৃষ্ঠ 
গঠনে একটা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্ত পাথরকুচির প্রতিটি 
নমুনার মধ্যে কাচ-জাতীয় জিনিসের সন্ধান পাওয়া গেছে। এজন্য এখন 
অনেকেই অনুমান করেন যে, চাদের বিবর্তনের ইতিহাস পৃথিবী থেকে 
অনেকাংশে আলাদ1। 

চান্দ্র শিলার নমুনাগুলি পরীক্ষা ক'রে এটা স্পষ্ট বোঝা গেছে যে, 
এগুলি মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক গড়াগড়ি খেয়েছে এবং কখনও কখনও 
একেবারে উল্‌্টেও গেছে। কারণ, পাথরের চারিদিকেই ( শুধু উপরদিকে 
নয়) উদ্কা-কণার আঘাত-জনিত ছোট ছোট গর্ভের সন্ধান পাওয়া গেছে। 
চ্দ্পৃষ্ঠেও যে পাথরের ক্ষয় হয়, তারও প্রমাণ পাওয়। গেছে, কারণ 
অধিকাংশ পাথরই বেশ গোলাকার এবং মন্থণ। মনে হয়, এরূপ ক্ষয়, 
‘যদিও তা পৃথিবীর তুলনায় অনেক ধীরে ধীরে হয়েছে, সৌর বাত্যার অথবা 
খুব ছোট ছোট উল্ধা-কণার আঘাতের ফলে অথবা ভন্ত্রপৃষ্ঠে বারবার গড়িয়ে 
যাওয়ার ফলেই সম্ভব হয়েছে। 

বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে পাথরগুলি 


সম্পর্কে প্রাথমিক সমীক্ষা শেষ 
করেছেন। এদের মধ্যে প্রধানতঃ 


তিন রকমের আকরিক পাওয়া গেছে_ 
ক্লিনোপাইরকৃসিন, ক্যাল্সিক প্র্যাজিওক্রেজ এবং ইল্‌মেনাইট । এদের 


মধ্যে কাচ-জাতীয় জিনিসের সন্ধান পাওয়া গেছে, সেগুলি হয় বর্ণহীন, 
নয়তো গাঢ় ধূসর, বাদামী, হলুদ বা কমলা রঙের । 

শিলার সঙ্গে বিডি 
খনিজ কতটা আছে, তা 
হয়। চাদের পাথরে 
খনিজের নাম এবং 
হ'ল (তালিকা ১)। 


ম রকম খনিজ মিশ্রিত থাকে। এজন্য কি কি 
জানতে পারলে, সেই শিলা সনাক্ত করা সহজ 
অবস্থিত কতকগুলি প্রধান এবং কিছু অপ্রধান 
তাদের রাসায়নিক সংকেত এখানে দেওয়া 


চাদের পাথর ও মাটি ১৩৭ 


তালিকা-_-১ 
পরিমাণ খনিজের নাম রাসায়নিক সংকেত 
১০০-এর বেশী পাইরকৃসিন তৈ১ত 
প্র্যাজিওক্রেজ (Ca, Na) (ALSi),Os 
ইল্মেনাইট Fe TiOs 
১%--১০%-এর মধ্যে | অলিভিন (Msg, Fe)2 SiO, 
ক্রিস্টোব্যালাইট 3105 
ট্রিডিযাইট 5102 
পাইরক্স ফেরোয়াইট | Ca Fes (31093)7 
২%-এর কম কপার (তামা ) Cu 
আয়রন (লোহা ) Fe 
নিকেল-আয়রন (Ni, Fe) 
পটাশ-ফেল্ম্পার [/১1 91908 


কোয়ার্টজ, ইত্যাদি 91095 [| 


[ Mason বং Melson প্রণীত “The Lunar Rocks” গ্রস্থ হইতে সঙ্কলিত ৷ ] 


ক্রিস্টোব্যালাইট, ট্রিডিমাইট এবং কোয়ার্টদ এই তিনটির আকৃতিগত 
পার্থক্য থাকলেও তাদের রাসায়নিক সংকেত এক, অর্থাৎ 91991 তাপ, 
চাপ প্রভৃতি পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে একই রাসায়নিক পদার্থ বিভিন্ন 
ব্বপ পরিগ্রহ করে থাকে । যেমন, ১৪৭০ সে._-১৭১৩” সে. উষ্ণতায় 
কোয়ার্টঞ্ ক্রিস্টোব্যালাইটে রূপান্তরিত হয়ে যায়। 

আমাদের জানা ৯২-টি মৌলিক পদার্থের মধ্যে ৮৩-টি মৌলিক 
পদার্থের সন্ধান চান্দ্র শিলায় পাওয়া গেছে। আযাপোলো-১১ অভিযানে 
সংগৃহীত চান্দ্র শিলার সঙ্গে পৃথিবীর ব্যাদপ্ট-শিলার প্রধান উপাদানগুলির 
ওজন হিসাবে শতকরা পরিমাণ তুলনা ক'রে এখানে দেখানো 


হ'ল (তালিকা ২)। 


১ চল যাই টাদের দেশে 


তাঁলিকা-২ 
SCE LM দা জা 
SiO; ৪০৬ ৪৮২ 
FeO ১৯২ 84 
Cao ১১০ ৯১ 
TiO; ১০*৭ ২৯ 
41508 ৯৫ ১৬'৫ 
190 ৭৫ ৫৩ 
950 ০৪৭ ৩৭ 
159 ০১৮ ১৯ 


আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, সেখানকার মাটিতে 
আছে_ অক্সিজেন ৫০-৬০ শতাংশ, সিলিকন ১৫-২০ শতাংশ, সাল্ফার 
এবং আয়রন ১০-১৫ শতাংশ এবং আযালুমিনিয়াম ৪-৮ শতাংশ । পৃথিবীর 
ব্যাসণ্ট পাথরের নমুনাতে এইসব উপাদান কম-বেশি প্রায় একই রকম 
আছে। রুশ বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছেন। ব্যাসপ্ট হ'ল একপ্রকার আগ্নেয় শিলা । স্থৃতরাং, এ থেকে বোঝা 
মায় যে, চাদের জালামুখগুলি প্রধানত: অগ্রযৎপাতের ফলেই স্থষ্ট হয়েছে। 


ক উপাদানের মধে। সবচেয়ে উল্লেখ- 
» চান্দ্র শিলায় ক্রোমিয়াম, টাইটেনিয়াম, 


J হ’ল অতি উচ্চ গলনাঙ্ক, যদিও 
কম হ'তে পারে। পার্থিব শিলায় 
য়া গেছে তার প্রায় দশগুণ পাওয়া গেছে চান্দ্র 
গৃহীত কেলাসিত আগ্নেয়শিলায় শতকরা ১২ 
পাওয়া গেছে, যেখানে আজ অবধি পার্থিব 
ভাগের বেশী পাওয়া যায়নি। আর সোনা! 
মুল্যবান ধাতুর পরিমাণ খুবই কম। শিকাগো 


মিশ্রণ হ'লে তার গলনাহ্ক অপেক্ষাকৃত 
শিলায়। ভন্ত্রপষ্ঠ থেকে সং 
ভাগ টাইটেনিয়াম অক্সাইড 
কোন শিলায়ই শতকরা ৪.৫ 
ও বূপার মতো 


চাদের পাথর ও মাটি 2 


বিশ্ববিদ্যালয়ের এডওয়ার্ড আ্যান্ডার্স-এর হিসেব অনুযায়ী ৪,৫০০ কিলোগ্রাম 
চাদের মাটি থেকে প্রায় এক আউন্স (প্রায় ২৮ গ্রাম) পরিমাণ সোনা 
পাওয়া যেতে পারে। এদিকে পাধ্ধিব শিলায় লেড, বিস্মাথ, সোডিয়াম, 
পটাসিয়াম প্রভৃতি নিয়ন গলনাঙ্ক-বিশিষ্ট মৌলগুলির প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত 
হলেও চান্দ্র শিলায় এদের দুল্রাপ্যতা বিজ্ঞানীদের রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে । 

১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাসে দু'জন জাপানী ভূ-তত্বাবিদূত 
ডঃ ইকুয়ো কুশিরো! এবং টাকেশী নাগাতা, হিউস্টনে অবস্থিত মহাকাশ- 
গবেষণাকেন্দ্রে তাদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেছেন। এরা চান্দ্র 
শিলায় 'আযাপেটাইট” ও ট্রলাইট' নামক ছুই প্রকার হুল্রাপ্য খনিজ 
পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন। এখানে উল্লেখ করা 
দরকার ঘে, 'ট্রদাইট? শুধুমাত্র উন্ধাপিণ্ডেই পাওয়া গেছে, পাখিব শিলায় 
এর অস্তিত্ব আজও প্রমাণিত হয়নি। এও কম উল্লেখযোগ্য নয়। 

মহাকাশচারীরা চাদের বুকে একটি “সিস্মোগ্রাফণ যন্ত্র রেখে এসেছেন । 
এই যন্ত্র থেকে প্রেরিত চন্দ্রকম্পন বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছেন নিউ ইয়র্কে 
অবস্থিত কলম্বিয়া বিশ্ববিগ্ঠালয়ের দু'জন বিজ্ঞানী, ডঃ গ্যারি ল্যাথাম ও 
ডঃ মরিস ইউইং। পরীকা-নিরীক্ষার ফলে এঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছেন যে, ভু পৃষ্ঠের কম্পনের সঙ্গে চন্দ্ৰপৃষ্ঠের কম্পনের বেশ পাৰ্থক্য 
আছে। আর টাদের অভ্যন্তরভাগের অবস্থা কখনই ভূ-তকের নিম্ন ভাগের 
মতো নয়। 

আমরা জানি, পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। তূ-তবক্‌ 
প্রায় চল্লিশ মাইল গভীর, এর উপাদান প্রধানত ছু'রকম পাথর- গ্র্যানাইট 
ও ব্যাসন্ট। এর নীচে প্রায় আঠারশ” মাইল গভীর পর্যন্ত স্তরটি লোহা 
ও সিলিকায় ভণ্তি। এই স্তর অনেকটা পিচের মতো অবস্থায় আছে, 


আঘাত করলে কঠিন পদার্থের মতো! মনে হয় কিন্তু খুব বেশী চাপ দিলে 


নরম পদার্থের মতো বসে যায়। এরও নীচে কেন্দ্র পর্যন্ত প্রায় দু'হাজার 
মাইল প্রচণ্ড উত্তপ্ত তরল লোহা ও নিকেল দিয়ে তৈরী । এজন্য যত 


নীচের দিকে যাওয়া যায় উষ্ণতা তত বেশী হয়। 


2১৪০ চল যাই টাদের দেশে 


চন্দ্রের অভ্যন্তরভাগ থেকে আগত কম্পন অনেক বিক্ষিপ্ত ও ক্ষীণ৷ 
তাই দেখে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, চন্দ্রদেহে হয়তো কম্পনের বড় 
রকমের কোনও উৎস নেই। অথবা, চন্দ্রদেহের বিভিন্ন অংশ হয়তো 
বিভিন্ন রকম পদার্থ দিয়ে তৈরী, তাই হয়তো কম্পনের কিয়দংশ শোষিত 
ইয়ে যায়। তাদের ধারণা, স্বুদূর অতীতে বড় বড় উদ্ধার আঘাতে চন্দরপুষ্ঠ 
বড় বড় ফাটলের স্থষ্টি হয়েছে, আর সেইজন্টই হয়তো কম্পনের গতি- 
“কাত এইরপা। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, চাদের অভ্যন্তর ভাগ কখনই পৃথিবীর 
মতো নয়। এর শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ হয়তো ব্যাসণ্ট জাতীয় উপাদানে 
গঠিত। আর কেন্দ্র পর্যন্ত এর অভ্যন্তরভাগ বেশ শীতল এবং কঠিন, আর 
বড় বড় ফাটলে ভরা । 
এছাড়া চাদের চৌম্বক ক্ষেত্র, তড়িং-পরিবাহিতা প্রভৃতি সম্পর্কে 
নঙইনধান চালিয়ে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন-যে, চাদের 
অভ্যস্তরভাগের উষ্ণতা খুব বেশী হ’লে ৮০০ থেকে ১০০০* সে:পর্বন্ত হাতে 
“রে (পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের উষ্ণতা এর কয়েক হাজার গুণ বেশী ৷) 


গ কখনও সম্পূর্ণ গলিত 


অবস্থায় ছিল না। চাদের অভান্তর পেঁয়াজের মতো স্তরে স্তরে বিন্যস্ত 


কিনা, তা এখনও জানা যায়নি। 


সম্ভব নয়। প্রাথমিক পরীক্ষায় চাদের 


ওয়া যায়নি। মহাঁকাঁশচারীরা 
গ্রহ ক'রে এনেছেন, সেগুলি 
সন্ধান পাওয়া যায়নি। পাওয়া 


টাদ থেকে যে-সব পাথর ও মাটির নমুনা! সং 
পরীক্ষা ক'রে কোন প্রকার জীবাণুরও 


চাদের পাথর ও মাটি ১৪১ 


যায়নি কোন প্রকার জীবাশ্ম (60551), যা থেকে মনে করা যাবে যে, 
চাদের বুকে এককালে প্রাণের সাড়া ছিল। তাই বিজ্ঞানীরা ঘোষণা 
করেছেন যে, টাদে কোন রকম জীব থাকা সম্ভব নয়, অন্ততঃ আমরা 
যেরকম জীবন দেখতে অভ্যস্ত সেরকম তো নয়ই । বলা বাহুল্য, মহাকাশ- 
চারীর! চাদের বুকে বিচরণ করার সময় সেরকম কিছু দেখতেও পাননি । 
তবে একটি খবরে প্রকাশ যে, হিউস্টনের চান্দ্র গবেষণাগারে চাদের, 
মাটি মেশানো পৃথিবীর মাটিতে উদ্ভিদ বেশ তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠেছে। 
এরূপ মাটিতে লাগানো প্রায় চার হাজার গাছ পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখা 
গেছে যে, এদের প্রত্যেকটি প্রায় সমানভাবে বাড়ছে। তাছাড়া এইসব 
গাছ অন্যদের তুলনায় অনেক বড় এবং অনেক বেশী সবুজ হয়েছে। এ 
থেকে মনে হয় যে, চাদের মাটিতে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যা গাছের 
বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। সুতরাং আবহাওয়া অনুকূল থাকলে, অর্থাৎ জল 
ও বায়ুর সরবরাহ অক্ষুণ্ণ থাকলে, চাদের মাটিতে চাষ-আবাদ নিশ্চয়ই সম্ভব 
হবে। আজ পর্যন্ত যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে তাতে মনে হয় যে, 
টাদের মাটি পৃথিবীর গাছপালা বা প্রাণীর উপর খারাপ কোনও প্রভাব 
বিস্তার করবে না । এসবের উপর চান্দ্র শিলার কোনও সুন্ম এবং সুদূর" 
প্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে কিনা তাও পরীক্ষা ক'রে দেখা 
ইচ্ছে। তবে সে সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু জানতে আরও কয়েক বছর: 
কেটে যাবে। 
আাপোলো প্রকল্প অনুযায়ী কাজ শুরু করার অনেক আগে মাকিন 
বিজ্ঞানী হারল্ড ইউরে বলেছিলেন,_Give me & small piece of 
the moon and I may be able to tell you the history of the 
50lar 55900, পরপর কয়েকটি অভিযানে চাদের অনেক পাথর ও 
মাটির নমুনা নিয়ে আপা হয়েছে। সেগুলি পরীক্ষা ক'রে দেখাও হয়েছে। 
কন্ধ ছুঃখের বিষয় এইসব নমুনা পরীক্ষা ক'রে আজ অবধি যত সমস্তার' 
সমাধান করা সম্ভব হয়েছে, তার চেয়ে অপেক বেশী নতুন সমস্তার সৃষ্টি 
ইয়েছে। চাঁদ যেন তার গোপন রহস্যের চাবিকাঠি মানুষের হাতে তুলে 
তেনারাজ। মনে হয়, সৌরজগতের স্থষ্টি-রহস্ত উদ্ঘাটনকমে 7৬) 
আরও অনেক অভিযান এবং তাদের ফলাফলের অণ্ড ধৈর্য ধারে প্রতীক্ষা 


3. 
ক'রে থাকতে হবে। 


নবম পৰর্রিচেছেদ 
উপসংহার 


মহাকাশ-বিজয়ের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল রাশিয়া এবং 
আমেরিকার মধ্যে। এজন্য এই ছু'দেশেই হাজার হাজার কোটি কোটি 
টাকা খরচ করা হয়েছে অকাতরে । প্রতিযোগিতার প্রথম পর্ব যখন শেষ 
হ'ল, বরমাল্য তখন রাশিয়ার গলে। 

এরপর আরম্ভ হ'ল দ্বিতীয় পর্ব। অর্থাৎ, কে আগে চাদে নামবে, 
তারই প্রতিযোগিতা । গোড়ার দিকে রাশিয়াই পুরোভাগে ছিল, কিন্ত 
আমেরিকা ধীয়ে ধীরে কিন্তু স্থনিশ্চিতভাবে সোভিয়েত কৃতিত্বের রেকর্ড 
অতিক্রম ক'রে গেছে। মাস্কিন মহাকাশচারীরা এরই মধ্যে চন্দ্র প্রদক্ষিণ 
করেছেন, চাদের ভেলায় ক'রে চাদের দশ মাইলের মধ্যে নেমে গেছেন, 
তারপর নিধিঘ্বে অবতরণ করেছেন নপৃষ্ঠে, এবং প্রতিবারই নির্ধিদ্ধে ফিরে 
এসেছেন জননী পৃথিবীর কোলে। মানুষের সুদীর্ঘকালের স্বপ্ন এতদিনে 
সফল হ'ল, পৃথিবীর মানুষ চাঁদের মাটিতে পা দিল। আর এই অক্ষয় 


কৃতিত্বের অধিকারী হলেন মাফ্িন মহাকাশচারীরা। কাজেই 
প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পর্ব যখন শেষ হ’ল, বরমাল্য তখন আমেরিকার 
-গলে। 


ঠ যাত ফরাসী সাহিত্যিক জুল ভার্ন। ১৮৬৫ 
সালে ভার “পৃথিবী থেকে চাদের দিকে? নামক বইখানা বেরুলো। 
আগকের অবস্থার সঙ্গে এর যে কী অদ্ভুত মিল রয়েছে, তা ভেবে অবাক 
হতে হয়। 


গায় মিলিত হয়েছেন। তাদের সামনে 


এক গুরুতর সমস্তা। যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ হয়ে গেছে, পৃথিবীর মানুষ সব 


উপসংহার ১৪৩ 


শান্তির জন্য ক্ষেপে গেছে। কামান, গোলাগুলির প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে 
তারা তো সবাই বেকার হয়ে যাবেন। এখন উপায়! কি ক'রে আবার 
একটা যুদ্ধ বাধানো যায় এই নিয়ে কেউ কেউ শলাপরামর্শ করতে 
লাগলো, আবার কেউ কেউ তাদের শান্তিকামী প্রেসিডেটকে গালাগালি 
দিতে লাগলো । 

এই সময়, ক্লাবের সভাপতি ইম্পে বারবিকেন হঠাৎ একটা চমকপ্রদ 
পরিকল্পনা পেশ করলেন। তিনি বললেন,-_যুদ্ধ থেমে গেছে ব'লে কি 
আমর! চুপ ক'রে বসে থাকবো? আমরা এমন কিছু করবো, যাতে 
পৃথিবীর মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে । 

চাদের দূরত্ব, গতি, গঠন-__এ সবই আমরা মোটামুটি জানি। কিন্ত 
এ পর্যন্ত চন্দ্রলোকে যাবার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি। 
আপনারা হয়তো ভাবছেন যে, এ একেবারে অসন্তব। কিন্তু তা নয়। 
আমরা যদি কামানের সেরকম উন্নতি করতে পারি, তাহ”লে কামানের 
একট! গোলা নিশ্চয়ই চাদে পাঠানো যেতে পারে। চাদের দুরত্ব কতই 
বা, মাত্র আড়াই লক্ষ মাইল। আমি হিসেব ক'রে দেখেছি, সেকেণ্ডে 
বারো হাজার গজ বেগে চলবে__এমন একটা গোলা যদি ছোড়া যায়, 
তাহলে সেটা নিশ্চয়ই টাদে পৌছাবে। এই কাজটা নিশ্চয়ই কঠিন হবে 
না। আপনারা সবাই উঠে-পড়ে লাগুন। 

সঙ্গে সঙ্গে এরূপ একটি কামান এবং গোল! তৈরির কাজ শুরু হয়ে 
“গেল। সেই সঙ্গে শুরু হ'ল জল্পনা-কল্পনা ও বাক-বিতপ্ডা। চাদে গোলা 
পাঠাবার আলোচনায় সারা আমেরিক। মত্ত, সারা পৃথিবী কৌতুহলী ৷ 
এমনি সময় ফিলাডেল্ফিয়ার ক্যাপ টেন নিকল বারবিকেনকে চ্যালেঞ্জ 
ক'রে বাজি ধরে বসলেন। বারবিকেন এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। 
এতে দেশের লোক আরও মেতে উঠলো | 

এরই মধ্যে সেখানে এসে জুটলেন বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী মিশেল 
আরদ|। তিনি বললেন,_কামানের গোলাটা একেবারে গোল না 
বানিয়ে বুলেটের মতো৷ করুন। আমি ওর ভেতরে যাবো । 


১৪৪ চল যাই চাদের দেশে 


লোকটা বলে কী? পাগল নাকি? কিন্তু এই বিশ্ববিখ্যাত 
বিজ্ঞানীটি যেমন প্রতিভাবান, তেমন দুঃসাহসী এবং অত্যন্ত একগুয়ে। 
বকে নিরস্ত ক'রবে কে? 
i মধ্যে আর একট! ব্যাপার ঘটলো । ক্যাপ টেন নিকল বারি 
হারতে হারতে অধৈর্ধ হয়ে প্রকাশ্য সভায় বারবিকেনকে গালাগালি দিয়ে' 
অপমান ক'রে ফেললেন। তার পরিণাম দ্বন্দযুদ্ধ। এই পৃথিবীতে হয় 
নিকল নয় বারবিকেন, একজন বেঁচে থাকবে । 

খবর পেয়ে ভোরবেলাই আরদ|| ছুটলেন রণক্ষেত্রে। সেখানে 
গিয়ে প্রস্তাব দিলেন, যুদ্ধের বদলে ও'রা দু'জনেই চলুন গোলার 
মধ্যে । 

তারপর নির্দিষ্ট দিনে গুরা তিনজন গিয়ে বসলেন কামানের গোলার 
মখ্যে। সকলেরই মুখের ভাব শান্ত, কোনো রকম উত্তেজন! নেই-_যেন 
রেলগাড়িতে চেপে এখান থেকে ওখানে যাচ্ছেন, এই রকম নিশ্চিন্ত ভাব। 
বিরাট এক বিস্ফোরণের পর গোলাটা শূন্যে ছুটে গেল। সেদিন আকাশে 
পুণিমার টাদ। 

এর দু'দিন পরে কেম্প্রজের মাঁনম 
গোলাট! নির্দিষ্ট গতিতে ছুটে চলেছে চাদে 

বইখানা এখানেই শেষ হ*ল। 
শোরগোল পড়ে গেল। 


ন্দির থেকে ঘোষণা করা হ'ল: 
র দিকে । 
বইট। বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ" 


এমনই বিশ্বাসযোগ্য ভঙ্গিতে লেখা যে, অনেকেই 
মনে করলেন এরকম একটা ব্যাপার নিশ্চয় ঘটেছে। তাঁই এরপর কি 


হ'ল, তা জানবার জন্য অতৃপ্ত পাঠক! ক্রমাগত দাবি জানাতে লাগলেন । 


পাচ বছর বাদে বেরুলো তার চন্দ্র অভিযানের দ্বিতীয় বই 'াদের' 
চারদিকে” শুরু করলেন, আগে যেখানে শেষ করেছিলেন ঠিক তার 


পর থেকে। 

বিস্ফোরণের সময় তিনজনই গোলার মধ্যে তাদের আসন থেকে 
ছিটকে পড়েছিলেন। অতি কষ্টে তারা নিজেদের সামলে নিলেন। তখন 
দেখলেন, তাদের সঙ্গে 


যাত্রী হয়ে চলেছে আরও কয়েকটি প্রাণী_ছু'টো: 


উপসংহার ১৪৫ 


কুকুর ও কয়েকটি মুরগী। গোলাটা তখন অসীম শুন্তের মধ্যে দিয়ে ছুটে 


চলেছে চাঁদের দিকে । 
এই সময় হঠাৎ এক বিপদ ঘনিয়ে এলো। ওঁরা কাচের 


চিত্র ৬৩। 


জুল ভার্ন-এর কল্পিত ব্যোমযান চাদের দিকে এগিয়ে চলেছে) 
মস্তকে আঘাত লাগার ফলে 'স্তাটিলাইট’ নামক কুকুরটি মারা 
যায় এবং তাকে ব্যোমযানের বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। 
কিন্তু ব্যোমযানের সঙ্গে সঙ্গে মৃত 
আপন বেগে মহাশূন্যে এগিয়ে চলতে থাকে, 
যেমন নকল টাদবাহী রকেট 
কক্ষপথে স্থাপিত নকল চাদের 
সঙ্গে সঙ্গে মহাশূন্যে 


এগিয়ে চলে । 


[প্রায় একশ’ বছর আগে ভুল ভান-এর পুস্তকে এই চিত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল । } 
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চিত্র ৬৪। 
স্থল ভার্ন-এর কল্পিত ব্যোমঘানের বাত্রীরা শৃন্পথে তাদের দেহের ভার 
হারিয়ে ফেলেছেন। ভারশৃষ্য অবস্থায় তারা৷ ব্যোমযানের মধ্যে 
ভেসে রয়েছেন। 


(প্রায় একশ’ বছর আগে, জুল ভার্ন-এর 
-. পুস্তকে এই চিত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল।) 
[ ইউ, এস্‌. আই. এস্‌-এর সৌজন্তে প্রাপ্ত ] 


উপসংহার ১৪৭ 


জানালা দিয়ে দেখলেন, পৃথিবী হারিয়ে গেছে অনেক দূরে, আর এদিকে 
ওঁদের সামনা-সামনি ছুটে আসছে বিরাট একটা! উল্কা, ছুটে আসছে ওঁদের 
ধ্বংস ক'রে দিতে । এরূপ একটি বিপর্যয়ের কথা আগে কেউ ভাবতেই 
পারেন নি। 

মৃত্যু যখন অবধারিত, তখন আরদী৷ বললেন,-_আমরা বিজ্ঞানের শহীদ 
হতে চলেছি, আম্থুন এই উপলক্ষে একটু ক্ষতি করা যাক! 

কিন্তু প্রচণ্ড এক ধাক্কায় ওরা সবাই জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন, এদিক- 
ওদিক ছিটকে পড়লেন। যখন জ্ঞান হ’ল, তখন দেখলেন যে, তারা 
কেউই মরেন নি। শুধু মাথায় আঘাত লাগার কলে 'স্তাটিলাইট’ নামক 
কুকুরটি মরে গেছে। ব্যাপার কী? 

তাদের ভাগ্য ভাল, উক্কাটার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়নি । ওটা এক 
পাশ দিয়ে চলে গেছে । তবুও তাঁরই অভিকর্ষের টানে এরূপ বিপর্যয় 
ঘটেছে। 

মৃত কুকুরটি গোলার বাইরে ফেলে দেওয়া হ’ল। কিন্তু গোলার সঙ্গে 
সঙ্গে সেও আপন বেগে মহাশূন্যে এগিয়ে চললো । 

এরপর ওঁরা ভারশুন্ এলাকায় প্রবেশ করলেন । জুল ভার্ন এখানকার 
যে কাল্পনিক বর্ণনা দিয়েছেন তার তুলনা নেই। এখানে তার কিছু অংশ 
উদ্ধৃত করছি ঃ 

কিন্ত সেদিন, বেলা প্রায়-১১টার সময়, নিকল একটি গেলীস হাত 
থেকে ফেলে দিলেন। কিন্তু সেটি, নীচে না পড়ে, বাতাসে ভেসে রইল। 

“তযা !” মিশেল আর! চীৎকার ক'রে উঠলেন,-এ তো বেশ- অদ্ভুত 
রসায়ন !” 

আর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বস্তু, অস্ত্রশস্ত্র, বোতল ইত্যাদি সব শুন্ে 
ভেসে বেড়াতে লাগলো--সে এক অলৌকিক ঘটনা । মিশেল ভায়ানাকে 
(কুকুর) শূন্যে তোলার সঙ্গে সঙ্গে সেও, কোন রকম কৌশল ছাড়াই, 
শৃন্তে ভেসে থাকার সেই বিস্ময়কর খেলার পুনরাবৃত্তি ক'রল, যেমন 
দেখাতেন (যাদুকর ) রবার্ট হুডিনি; মাম্‌কেলীন এবং কুক্‌ । ॥" 
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তিনজন দুঃসাহসী অভিযাত্রী সেই বিস্ময়কর রাজ্যে পৌছে, বিচার- 
শক্তি থাকা সত্বেও, বিস্মিত এবং হতবুদ্ধি হয়ে অনুভব করলেন বে, তাদের: 
দেহের ভার অস্তহিত হয়েছে। যখন তার! তাদের বাহু প্রসারিত করলেন,- 
তখন সেগুলি নীচে নামাবার কোন প্রবণতাই তারা অনুভব করলেন না। 
তাদের মাথা ঘাড়ের উপর ইতস্ততঃ নড়তে লাগলো! । তাদের পা গোলাটার' 
তলদেশে আর থাকছিল না। তারা মাতালের মতো টলছিলেন। কল্পনায়: 
প্রতিবিস্ব হয় না, অথবা ছায়া হয় না, এরূপ মানুষের স্থ্টি কর! হয়েছে! 
কিন্তু এখানে বাস্তবে, সক্রিয় শক্তিগুলির (পৃথিবীর এবং চাদের আকর্ষণ 
জনিত ) প্রশমনের কলে, এমন মানুষের সৃষ্টি হয়েছে যাদের মধ্যে কিছুরই: 
ওজন নেই এবং যাঁদের নিজেদেরও কোনো ওজন নেই। 

হঠাৎ মিশেল, সামান্ত একটু লাফ দিয়ে, মেঝে ছেড়ে উঠলেন এবং 
মুরিলোর “কুইসিন দেস আঙেস্‌’ নামক গ্রন্থে বর্নিত সৎ সন্নাসীটির মতোই: 
বাতাসে ভেসে রইলেন। এক মুহূর্তের মধ্যেই তার বন্ধু দু'জনও ভার সঙ্গে 
যোগ দিলেন; এবং তারা তিনজন, গোলাটার মাঝখানে, আরোহণের' 
এক বিস্ময়কর দৃশ্য রচন! করলেন। 

যাই হোক, এরপর চাদের অভিকর্ষ এলাকার মধ্যে প্রবেশ ক'রে 
ওরা স্বচক্ষে দেখতে লাগলেন চাদের পাহাড়-পৰ্ত ও গর্ভ, আগ্নেয়গিরির 
গহ্বর আর শুকনো সাগর। কিন্ত চাদের রৌদ্রালোকিত এবং অন্ধকার 
দিকে ঘুরতে ঘুরতে ওঁরা আবিষ্কার করলেন যে, উদ্কার প্রভাবে গোলাটার 
গতিপথ কিছুটা বদলে গেছে। ওঁদের পক্ষে চাদে নামা আর কোনদিনই, 
সম্ভব তবে না। কৃত্রিম উপগ্রহের মতো গোলাটা চাদের চারপাশে 
ঘুরতে থাকবে অনন্তকাল ধরে। এখন উপায়? 


“আমি ভাবছি,” মিশেল চীৎকার ক’রে উঠলেন, “আমরা বশী 
বোকা!” 


“আমরা তা নই, এমন কথা বলছি না» বারবিকেন "উত্তর দিলেন; 
“কিন্ত কেন ?? \ 


“কারণ, যে গতিবেগ আমাদের টাদ থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে, তাঁ 


উপসংহার 5৪৯ 
ক্ষমাবার খুব সহজ ব্যবস্থা আমাদের আছে কিন্ত তা আমর! ব্যবহার 
করছি না।” 

«সেই ব্যবস্থাটা কী ?” 

«আমাদের যে-সব রকেট আছে, তাদের ধাক্কার বল সদ্যবহারের 
"ব্যবস্থা ৷” 

“জ্যা! কিন্ত তা কর! হচ্ছে না কেন ?” নিকল বললেন। 

“আমরা এখন পর্যন্ত এ বলের সদ্যবহার করিনি, একথা সত্যি,” 
বারবিকেন বললেন, “কিন্তু এইবার আমরা! তা ক'রব।” 

“কখন?” মিশেল জিজ্ঞেস করলেন। 

“যখন সময় আসবে । আমার বন্ধুগণ, ভেবে দেখুন, গোলাট! এখন 
যে অবস্থানে আছে, এমন অবস্থান যাতে সে এখনও চাদের গোলকের 
সামনে রয়েছে তেরচাঁভাবে, তাতে আমাদের রকেটগুলি তার গতিপথ 
বদলে তাকে টাদের কাছে না নিয়ে বরং আরও দূরে নিয়ে যেতে পারে । 
এখন আমার ধারণা, আপনারা তো চাদেই পৌছাতে চান ?” 

“নিশ্চয়ই,” মিশেল উত্তর দিলেন। 

রকেটগুলো রাখা হয়েছিল চাদে নামার সময় গোলাটার গতিবেগ 
কমাবার জন্য, যাতে গোলাটা চাদের বুকে আছড়ে না পড়ে। কিন্ত 
এখন এই দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা এর ঠিক উল্টোটা করবার জন্যই রকেট 
ছোড়ার প্রস্তাব করলেন। 

কিন্ত রকেট ছোড়ার পর দেখা গেল, ওঁরা চাদের আরও কাছে 
না গিয়ে বরং ছুটে চলেছেন পৃথিবীর দিকে । ক্রমে পৃথিবীর 
অভিকর্ষের এলাকায় পৌছে ওঁরা হু হু ক'রে নামতে লাগলেন পৃথিবীর 
দিকে। 

তারপর এক সময় তিনজন ছঃদাহসী অভিযাত্রীকে নিয়ে গোলাট। 
ঝপাং করে আছড়ে পড়লো প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ৷ অদূরে অপেক্ষমান 
একটি জাহাজের নাবিকরা সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ছুটে এলেন তাদের উদ্ধার 


' করার জন্য । 
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জুল ভার্ন, তিনজন মান্গুবকে ফ্লোরিডা থেকেই চাঁদের দিকে 
পাঠিয়েছিলেন। তার! খুব কাছে থেকে চাদকে দেখেটুআবার পৃথিবীতে 
ফিরে এসেছিলেন এবং নিধিত্বে অবতরণ করেছিলেন প্রশান্ত মহাসাগরে ৷ 


+ বছর আগে জুল ভার্ন-এর পুস্তকে 
এই চিত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল।) 


[ইউ. এস্‌. আই. এসএ সৌজন্থে প্রাপ্ত] 


উপসংহার ১৫১ 


প্রায় একশ’ বছর পরে এখন আ্যাপোলো-৮-এর বিবরণ পড়লে 
মনে হবে, ভার্ন-এর উপন্যাস থেকেই যেন পাতার পর পাতা টুকে দেওয়া 
হয়েছে। এইখানেই লেখক হিসেবে ভার্ন-এর কৃতিত্ব । 


ভার্ন-এর লেখায় বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং কল্পনাশক্তির এক আশ্চর্য 
সমন্বয় ঘটেছিল। কিন্তু এসব যে কোনদিন বাস্তব-ক্ষেত্রে সম্ভব হ'তে 
পারে তখন তা কেউ ভাবতেই পারেনি। সবাই একে গ্রহণ করেছিল 
একটি নিছক কাল্পনিক কাহিনী হিসেবেই । 


চিত্র ৬৬) প্রায় একশ’ বছর আগে প্রকাশিত জুল ভার্ন-এর কল্পিত কাহিনীর সঙ্গে 
আজকের বাস্তব ঘটনার কী অদ্ভূত মিল ! আযাপোলো-৮ অভিযান শেষে 
তিনজন মহাকাশযাত্রীসহ ক্যাপ স্ুলটি ঝপাং ক'রে আছড়ে পড়লে! 
প্রশান্ত মহানাগরের বুকে। সঙ্গে সঙ্গে অদূরে অপেক্ষামান 
‘ইয়র্বটাউন’ জাহাজ থেকে উদ্ধারকারীর দল 
সেখানে ছুটে এলেন । 


[ ইউ. এস. আই. এস্‌-এর সোঁজন্তে প্রাপ্ত 


১৫২ চল ঘাই চাদের দেশে 


১৯২০ সালে মাকিন বিজ্ঞানী গডার্ডই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন ষে, 
অদূর ভবিষ্যতেই মানুষ রকেটের সাহায্যে টাদে যেতে পারবে। দুঃখের 
বিষয়, তখন তার এই উক্তি নিয়ে বহু সংবাদপত্র ব্যঙ্গ করেছিল। আর 
এজন্য জনসাধারণের অনেকেই তাকে পথে-ঘাটে ঠাট্টা-বিদ্রপ ক’রত ৷ 
কিন্তু গভার্ড তাতে বিচলিত না হয়ে, নির্ভীকভাবে সাধনার পথে এগিয়ে 
বান। তারই সাধনালন্ধ কল মহাকাশভ্রমণ সার্থক ক'রে তুলেছে। 
আযাপোলো-১১-এর অভিযান সফল হয়েছে। পৃথিবীর মানুষ সাফল্যের 
সঙ্গে চাদে নেমে আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছে । কাজেই রকেটে ক’রে 
চাদে যাওয়ার প্রস্তাব আজ আর অলীক কল্পনার বিষয় নয়। চাদে 
যাতায়াতের প্রশ্নটি পরিকল্পনার স্তর থেকে এখন বাস্তব রূপায়ণের স্তরে 
এসেছে । অনেকেরই বিশ্বাস, আর দশ বছরের মধ্যেই হয়তো াদে রকেট- 
সার্ভিস চালু হয়ে বাবে। আর তা যদি হয়, তবে তখন ছুটির অবসরে 
সিমলা কিংবা মুসৌরির পাহাড়ে না গিয়ে, চন্দ্রলোকে বেড়াতে যাবার কথা 
ভাবতে দোষ কী? মহাকাশে ভ্রমনের আনন্দ তো থাকবেই, সেই সঙ্গে 
মিশে থাকবে অনেকখানি রোমান্সের স্বাদ! 


এক জ্যোতি থেকে আর এক জ্যোতিফের মাটিতে, এক কথায় বলতে 
গেলে, মহা-অবতরণ ! মানুষের আড়াই হাজার বছরের বিজ্ঞানসাঁধনার 
এক সফল পরিণতি। তবে চাদে পৌছানো যে শুধু একটা বৃহৎ পরি- 
কল্পনার, একটা ছুঃসাহসিক অভিযানের শেষ হ'ল, তা নয়। আসলে এ 
হ'ল আরও অনেক বড় বড় অভিযানের আরম্ভ । এবারে গ্রহ-গ্রহান্তরে 


যাবার চেষ্টা হবে। আর মহাকাশে টাদই হবে প্রথম মহাকাশ-বন্দর বা 


শাস্ত্র স্টেশন। এখান থেকেই শুক্র; মঙ্গল এবং অন্যান্য গ্রহে রকেট 
ছোড়া হবে। এই ছোট্ট 


পৃথিবীর সীমাবদ্ধ এলাকার মধ্যে আবদ্ধ থেকে 
মানুষ আর সন্তষ্ট থাকতে পারছে না, এবার মহাকাশ জুড়ে তার যাতায়াত 


দিন আসবে তারই অপেক্ষায় আমরা অধীর আগ্রহে 
দিন গুনবো। 


পরিশিষ্ 
আল্পশ কয়্রেব্কুটি অভিআানেল্ কথা 
আাপৌলো-১২ অভিযান-__এটি হ’ল ষাটের দশকের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য 
.অভিযান। ১৯৬৭ গ্রীষ্টাব্ের ১৪শে এপ্রিল, আমেরিকা থেকে প্রেরিত তথ্য-দন্ধানী 
স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাগার সার্ভেয়োর-৩ সাফল্যের সঙ্গে চাদের ঝঞ্ধার সাগরে ( Sea of storms ) 


চিত্র ৬৭। আযপোলো-১২ অভিযানে, একজন মহাকাশচারী সাঙ্য়োর-৩-এর 
টেলিভিসন ক্যামেরাটি পর্যবেক্ষণ করছেন। এই টেলিভিসন-ক্যামেরাটি 
তারা খুলে নিয়ে এসেছেন । ( চাদের ভেলাটি অদূরে দেখা যাচ্ছে। ) 
[ ইউ. এস, আই. এস্‌-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত] 


১৫৪ চল যাই চাঁদের দেশে 


ধীরে ধীরে অবতরণ করেছিল। ১৯৬৯ খ্রষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর চার্লস্‌ কনরাড 
(অধিনায়ক ) এবং আলান বীন চাঁদের ভেলায় ক'রে এর মাত্র ২০০ মিটারের মধ্যে 


চিত্র ৬-। আ্যাপোলো প্রকল্প অন্যায়, 
করা হয়েছিল, সেগুলি কালোর উপরে 


চাদের যে-সব জায়গায় অবতরণের পরিকল্পনা 


পরিশিষ্ট ১৫৫ 


অবতরণ করতে সক্ষম হন। ন্দ্রাভিবানের ইতিহাসে এও এক দারুণ বিস্ময়কর ঘটনা ৷ 
তৃতীয় অভিযাত্রী রিচার্ড গ্ভন তখন মূল মহাকাশ-যানে ক'রে চন্দ্র প্রদক্ষিণ করতে 
থাকেন । 

১৯ ও ২০ নভেম্বর এই ছু*দিনে গুরা মোট ৩১২ ঘণ্টা সময় ন্্রপুষ্টে অতিবাহিত 
করেন এবং তার মধ্যে মোট প্রায় ৮ ঘণ্টা সময় ওঁরা চাদের ভেলার বাইরে থেকে কাজকর্ম 
করেন। তারা 'মোট প্রায় তিন কিলোমিটার পথ হেঁটে বেড়ান, এবং অনেক পাথর ও 
মাটির নমূনা সংগ্রহ করেন । ; 

এই অভিযানের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হ’ল এই যে, সার্ভেয়োর-৩-এর 
টেলিভিসন ক্যামেরা এবং আরও কিছু কিছু যন্ত্রাংশ ওঁরা খুলে নিয়ে এসেছেন। “ওইসব 
যন্ত্রপাতি চাদের বুকে বায়ুশূহ্য জায়গায়, উন্মুক্ত অবস্থায় এবং সৌর কণার অবিরাম বর্ষণের 
মধ্যে প্রায় দু'বছর কাটিয়েছে। এতে ধাতব অংশের কীরূপ পরিবর্তন হয়েছে, তা৷ 
পরীক্ষা ক'রে দেখা যাবে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এইসব তথ্য ভবিয্বতে আরও উন্নত 
ধরনের যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে অনেক সহায়তা করবে । আজ অবধি পৃথিবীর ইতিহাসে 
এমন ঘটনার কোনো নজির নেই । ী 

আাপোলো-১৩ অভিযাঁন__ ৯৭* খ্রষ্টাব্দের ১১ এপ্রিল, আপোলো-১৩ 
যাত্র। করল । অভিযাত্রী তিনজন-__লোভেল (অধিনায়ক ), সোয়াইগাট এবং হেস্‌ । 
লক্ষাস্থল__'ফ্রা মরে!’ নামক চাদের উচ্চভূমির অপেক্ষাকৃত এক দুর্গম অঞ্চল । এবারকার 
কম্যাও্ মডিউলের নাম ‘ওডিসি’, আর লুনার মডিউলের নাম 'আযাকুয়ারিয়াস” | প্রথম 
দিকে সবকিছু পরিকল্পনা অগ্গঘায়ী ঠিক ঠিক চলছিল । কিন্তু পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে 
চাদের দিকে যাত্রা শুরু করার পর, তারা যখন পৃথিবী থেকে প্রায় ১৮০,০০৭ মাইল দূরে 
পৌচেছেন, এমন সময়, ১৩ই এপ্রিল রাত প্রায় ১টায়, হঠাৎ এক প্রচণ্ড শব্দে তীরা চমকে 
উঠলেন । সমস্ত মহাকাশ-যানটি থর থর ক'রে কেঁপে উঠল। তবে তা যেমন চলছিল 
তেমনি চলতে লাগল, তাই তারা, তখনই তেমন উদ্দিপ্ন হন নি। কিন্তু একটু পরেই 
বিভিন্ন যন্ত্রপাতি থেকে বিপদ্জ্ঞাপক সংকেত শুরু হয়ে গেল। ব্যাপার কী? 

গ্রাউ কন্টে. লও ততক্ষণে এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে গেছে। সেখানেও 
বিপদ্জ্ঞাপক সংকেত শুরু হয়ে গেছে । এজন্য সেখানে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া ঘনিয়ে 
এলো। দুর্ঘটনার ফলে কোথায় কতখানি ক্ষতি হয়েছে, সে সম্পর্কে তার! অনুসন্ধান 
করতে লাগলেন । ক্রমে দুর্ঘটনার প্রকৃত চিত্রটি সম্পর্কে তারা অবহিত হলেন । 

সার্ভিস মডিউলে ৩৬" লঙ্কা এবং ২৫" ব্যাসের দু'টি সিলিগারে অতি-শীতল তরল 


১৫৬ j চল যাই চাদের দেশে 


“অক্সিজেন মনত ছিল। প্রাথমিক অনুসন্ধানের ফলে জান। গেল, এ সিলিওার দু'টির 
অধ্যে একটি ফেটে গেছে। শুধু তাই নয়, বিস্ফোরণের ধাক্কায় অপর সিলিণডারের সঙ্গে 


চিত্র ৬৯। আপোলো-১২ অভিযানে, ‘ইয়াস্কি ক্লিপার নামক মূল মহাকাশ- 
যানে ক'রে চাদের নিরক্ষরেখার উপর দিয়ে চ্ত্র-প্রদক্ষিণকালে, মহাকাশচারীরা 
চাদের উত্তর-পূর্ব দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে, এই দৃষ্টি দেখতে পান, এবং এর ফটো 


তোলেন। বদিকে মাঝ বরাবর মে বৃহৎ জালামুখটি দেখা যাচ্ছে, তাই 
কোপারনিকান ( Copernicus ), আর ডানদিকে সামনেই যে জালামুখটি 
দেখা যাচ্ছে, তার নাম রাইনহোল্ড (Reinh০!0)। এরই অদূরে রাইনহোল্ড-বি 
:1২9101014-8) দেখ| যাচ্ছে আর কোপারনিকাস-এর ডানপাশে অবস্থিত 
না বাদামের আকরুতি-বিশিষ্ট ছোট্ট বে জালামুখটি দেখা যাচ্ছে, তার 
. নাম কাউথ ( Fauth )।| 
[ ইউ. এস-, আই. এম্‌-এর সৌজন্তে প্রাপ্ত ] 


পরিশিষ্ট ১৫৭ 
সংযোগকারী নলগুলিও সব ছিন্ন-বিচ্ছিন হয়ে গেছে। তাই সেটিও অকেজো হয়ে 
পড়েছে । আর ওঁ সিলিগারটি যেখানে ছিল সাভিদ মডিউলের সেই অংশ একদম উড়ে 
গেছে। স্থতরাং, অবশিষ্ট সিলিগারটি মেরামত ক'রে কাজে লাগানও আর জন্তব নয় 
ওডিসিতে তিনটি জালানী কোষ (৷! ০০11) ছিল। জালানী কোষে হাইড্রোজেন 
এবং অক্সিজেন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে জল এবং বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। দুর্ঘটনার 
ফলে অক্সিজেনের সরবরাহ বন্ধ হল, তাই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদনও বন্ধ হয়ে গেল ৷ 
এর ফলে ওডিসি থেকে. গ্রাউও কণ্টে.ালের সঙ্গে বিদ্যুৎ যোগাযোগও আর সম্ভব 
নয়। জালানী কোষ থেকে জল পাওয়া যেত, তাও আর পাওয়া যাবে না। 

উপরিউক্ত দু'টি অক্সিজেন সিলিগার থেকে ওডিসিতে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা. 
ছিল, অভিযাত্রীদের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য এবং বায়ুচাপ নিয়ন্ত্র, তাপসাম্য বজায় রাখা 
প্রভৃতি কাজের জন্য । কাজেই অভিযাত্রীদের বেচে থাকা এবং নিরাপদে পৃথিবীতে 
ফিরে আসাটাই এখন এক গুরুতর সমস্যা হয়ে দাড়ালো । 

পৃথিবী থেকে প্রায় ১১৮,০০০ মাইল দূরে মহাকাশ-যানের ছোট্ট এক কুঠুরির মধ্য 
রয়েছেন তিনি অসমসাহসী মহাকাশযাত্রী, তখনও তারা ছুটে চলেছেন চাদের দিকে, 
দুবার গতিতে । এ যেন এক পাল-ছেঁড়া দাড়-ভাঙ্গা নৌকা, স্রোতের টানে ভেসে 
চলেছে নিরুদ্দেশের পানে । তাদের অদৃষ্টে কী আছে তা কে জানে ! তারা হয়তো আর 
কখনও পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবেন না, ীদের মৃতদেহ বহন ক'রে মহাকাশযান 
হয়তে| অনন্তকাল ধরে ঘুরে বেড়াবে মহাকাশের এক নিজন প্রান্তরে । এখন 
উপায়? 

মিশন কণ্টে 1ালের বিজ্ঞানীগণ সবকিছু খতিয়ে দেখলেন, এবং ঠাণ্ডা মাথায় একে 
একে নির্দেশ পাঠাতে লাগলেন | এদের নির্দেশ অনুযায়ী তিন অভিযাত্রী ক্যা 
মডিউল ছেড়ে লুনার মডিউলে চলে গেলেন । কারণ, কেবলমাত্র সেখানেই বৈদ্যাতিক- 
বন্্পাতি সব ঠিক আছে, আর কেবলমাত্র সেখান থেকেই সমগ্র যহাকাশ-যানটি: 
পরিচালন! করা এবং গ্রাউও কণ্টে.ালের সঙ্গে বেতার যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব | 
হিসেব ক'রে দেখা গেল, ওডিসি এবং আকুয়ারিয়াস মিলিয়ে যে পরিমাণ অক্সিজেন, 
জল এবং বিছ্যাৎ আছে, তা মহাকাশচারীদের চারদিন পবস্ত বাচিয়ে রাখার পক্ষে যথেষ্ট । 
হৃতরাং, সবকিছু পরিকল্পনামত ঠিক ঠিক সম্পাদন করতে পারলে, তাঁদের নিশ্চই 
নিধির পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। মিশন কোলের সকলেই এজন্য তৎপর 
হয়ে উঠলেন। চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হ'ল। 
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পরদিন, ১৪ই এপ্রিল রাতে, চাদের আকর্ষণে আযাপালো-১৩ যখন চাদের চারদিকে 
পাক খেয়ে চাদের পিছন দিক থেকে আবার সামনের দিকে এগিয়ে আসছিল, তখন 
আ্যাকুয়ারিরালের এঞ্সিন চালিয়ে যহাকাশ-যানটি সঠিকভাবে পৃথিবীর দিকে চালনা করা 
হ’ল। কিন্ত তার পরদিন বোঝা গেল যে, সেটি তার সঠিক গতিপথ থেকে একটু 
একটু ক'রে সরে বাচ্ছে। এজন্য গতিপথ সংশোধন করার উদ্দেশ্যে ত্যাকুয়ারিয়াসের 
এপ্জিন আবার কয়েক সেকেণডের জন্যে জালানে| হ’ল। 


আ্যাপোলে|-১৩ ধীরে ধীরে পৃথিবীর অভিকর্ষের এলাকার মধ্যে এসে পড়ল । কিন্ত 
ইতিমধ্যে আর এক বিপদ দেখা দিল। আযারুযনারিয়ানের বাতাসে কার্বন-ডাই-অল্সাইডের 
পরিমাণ বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে! এজন্য সকলেই খুব চিস্তিত হয়ে পড়লেন। 
রুুরির বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড অপসারণের উদ্দেশ্য, ওডিসি এবং 
খ্যাকুযারিয়াস ছু'জানাগায়ই লিথিয়াম হাইড্ল্সাইডের অনেকগুলি টিন রাখা ছিল। 


একটি টিনের রাসায়নিক ক্ষমতা নিঃশেষিত হয়ে গেলে, দেখানে আর একট! নতুন টিন 
বসিয়ে দেওয়া হ্ত। 


মিশন কণ্টে গালের নির্দেশে, মহাকাশচারীরা এর একটা চমৎকার সমাধান বের ক'রে 
ফেললেন । আ্যাকুয়ারিরাসে লিথখিয়াম হাইডতক্সাইডের পরিমাণ কম ছিল, কিন্ত 
'ওডিসিতে প্রা 
7 যুক্ত ‘হোস পাইপাঁ-গুলি খুলে 
পবানালেন। এরই সাহায্যে 


অতি সুন্দর ব্যবস্থা করতে তীরা সক্ষম হলেন। 
" হলন। সৃতরা, এজন্য তাদের আর চিন্তা 
করার কোনো কারণ রইল না। bl 


তবে খুব দরকার হলে তীরা 
ব্যবহার করছিলেন । 392 


চিত্র ৭১। আযাপোলো মহাকাশযানের 
বিভন্গি অংশ, এবং তাদের অবস্থান । 


চল বাই ঈদের দেশে 
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চিত্র ৭২ স্যাটার্ন-৫ রকেট উৎক্ষেপণের 


পর্যায় ণর 
বিভিন পর্দায় থেকে উঠে [কক্ষপথ থেকে চন্্পৃষ্টে অবতরণ 
” পৃথিবীর কক্ষপথে প্রবেশ করা! পর্যন্ত । বিভিন্ন পর্যায় । 


চিত্র ৭৩। চাদের ভেলার চাদের 


পরিশিষ্ট ১৬১ 


গির্জায়, মন্দিরে-মন্দিরে, মসজিদে-মসজিদে তাদের জন্য প্রার্থনা হতে লাগল। 
‘অবতরণের সময় প্রয়োজন হলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হবে বলে সব দেশ 
থেকেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হ’ল । সমগ্র পৃথিবীতে তখন দারুণ উত্তেজনা । 

১৬ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার আবার অল্প সময়ের জন্য আযাকুয়ারিয়াসের এপ্ষিন চালিয়ে 
তার গতিপথ আরও একটু সংশোধন ক’রে নেওয়া হ’ল। এর ফলে সকলে নিশ্চিন্ত 
হলেন যে, আযাকুয়ারিয়াস ঠিক পৃথিবীতে ফিরে আসবে, লক্ষ্যভ্র্ট হবে না। 

১৭ই এপ্রিল শুক্রবার, ভারতীয় সময় বেলা ১টা ৫* মিনিটে, মিশন কণ্টেল থেকে 
সংকেত পাঠিয়ে তিন মহাকাশচারীকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেওয়া হ’ল, এবং অবতরণের 
জন্যে তাদের কিভাবে প্রস্তুত হতে হবে, সে সম্পর্কে চূড়ান্ত নির্দেশ দেওয়া হ'ল। 

বিকেল ৬টা ৪৬ মিনিটে সাভিস মডিউল থেকে ওডিসিকে বিচ্ছিন্ন করা হ'ল। . 
তারপর একসময় আ্যাকুয়ারিয়াসকেও বিচ্ছিন্ন ক'রে দেওয়া হ’ল। সঙ্কটকালে এই 
আ্যাকুম্ারিয়াসই তাদের প্রাণ রক্ষা করেছে, তাদের খাদ্য, পানীয় ও অক্সিজেন সরবরাহ 
করেছে, এককথায় জীবনতরীর কাজ করেছে। তাই মহাকাশে অপস্থয়মান 
আ্াকুয়ারিয়াসকে শেষ বিদায় জানিয়ে অধিনায়ক লোভেল কৃতজ্ঞচিত্তে বলে উঠলেন, 
বিদায় আযাকুয়ারিয়াস, তোমাকে ধন্যবাদ । 

ওডিসি অবতরণ করবে প্রশান্ত মহাসাগরে, নিউজীল্যাও ও সামোয়া দ্বীপের 
মধ্যবর্তী একটি স্থানে । রাত ১১ টা ৩৭ মিনিট, দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে উদ্ধারকারী দল 
অধীর আগ্রহে সেখানে প্রতীক্ষা করছেন । হেলিকপ্টারবাহী জাহাজ ‘আইওজিমার’- 
এর ডেকে শত শত নাবিক উৎস্থক নয়নে উপরের দিকে তাকিয়ে আছেন । 

বৃটিশ নৌবাহিনীর আটখানি জাহাজ এবং ছু'খানি সোভিয়েট জাহাজ আরও 
কয়েকটি সম্ভাব্য স্থানে অপেক্ষা করতে লাগল, আকস্মিক প্রায়োজনে সাহায্য করার 
উদ্দেশ) নিয়ে। 

এদিকে মিশন কন্ট্োলে বিরাজ করছে পাষাণের স্তন্ধতা। পৃথিবীর নানা জায়গায় 
করার জন্য । সকলের মনেই সংশয়, তীর! কি নিবিপ্লে পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবে ! 

হাঁলকা মেঘের আস্তরণ ভেদ ক'রে একটি জলন্ত উদ্ধার মতো ওডিসি নেমে এলো । 
একটু পরেই সাদা ও কমলা রঙের প্যারাস্থটগুলি খুলে গেল। মেগুলিতে ভর ক'রে 
হাওয়ায় দুলতে দুলতে ওডিসি আইওজিমার থেকে প্রায় চার মাইল দুরে প্রশান্ত 
মহাসাগরের বুকে নিৰিষ্নে দেমে পড়ল । ভেতর থেকে লোভেল জানালেন” আমরা 


১১ 


3 চল যাই চাদের দেশে 


তিনজন সপ্পর্ণ সুস্থ ও নিরাপদে রয়েছি।” স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সকলে আনন্দে 
চীৎকার ক'রে উঠলেন। কোটি কোটি মানুষের উৎ্কঠার অবসান হ'ল । অভিযান 
অসফল, একথা ঠিক, কিন্তু তবুও অভিঘাত্রীর! বিপুলভাবে অভিনন্দিত হলেন । 

এরকম নাটকীয় পরিবেশে, হিউদটনের বিজ্ঞানীরা অসীম ধৈরধসহকারে সঠিক 
নির্দেশ দিয়ে, যহাকাশযানটি সঠিক পথে পরিচালনা ক'রে, মহাকাশচারীদের জীবিত 
অবস্থায় এবং অক্ষতদেহে পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনে যে অপূর্ব কর্মকুশলতার পরিচয় 
দিয়েছেন তার কোনো তুলনা নেই । এরকম অদ্ভুত উদ্ধারকার্ষের কথা এর আগে আর 
কখনও শোনা যায়নি । শুধু এই একটি মাত্র কারণেই মহাকাশ-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই 
অভিযানটি অক্ষয় হয়ে থাকবে । 


আযাপৌলো-১৪ অভিযান-টাদের বুকে ‘কোপারনিকান’ হ’ল একটি বিখ্যাত 
জালামুখ। বঞ্ার সাগর এরই একটু দক্ষিণে অবস্থিত। আর তারই অনতিদুরে রয়েছে 
ফা মরে!’ (৪ ১1০০০) নামক উচ্চভূমি (Hig 1005) | আযপোলে।-১৩ অভিযান 
ব্যর্থ হয়েছে । এজন্য স্থির হ’ল, আযাপোলো-১৪ অভিযান সেই দিকেই পরিচালিত হবে । 


১৯৭১ খ্রীষ্টাবের ১! ফেব্রুয়ারী, ভারতীয় সময় রাত্রি ২টা ৩২ মিনিটে, তিনজন 
মহাকাশচারীকে নিয়ে আযপোলো-১৪ চাদের দিকে যাত্রা করে। শুক্রবার, ৫ই 
ফেব্রুয়ারী, ভারতীয় সময় বিকেল ৩টে নাগাদ আ্যালান শেপার্ড (অধিনায়ক ) এবং 
এডগার মিচেল চাদের ভেলায় ক'রে “ফ্রা মরে!’ অঞ্চলে অবতরণ করেন । তৃতীয় 
অভিযাত্রী সটুয়াট রুদ। তখন যূল মহাকাশ-যানে ক'রে চন্দ্র প্রদক্ষিণ করতে থাকেন । 

অবতরণ স্থল অত্যন্ত বিপদসন্ুল। তাই এবারের অভিযানে মূল মহাকাশ-যানটি 

চন্দ্রপৃষ্টের ১* মাইল ( ১৬ কি. মি.) দূরত্বের মধ্যে নেমে যায়। এর ফলে শেপার্ড ও 
মিচেলের চাদের ভেলায় ক'রে উড়ে যাবার সময়, ভাল ক'রে দেখেশুনে অবতরণের 
উপযোগী স্থান নির্বাচন করার জন্যে, যথেষ্ট সময় হাতে থাকে । 

এই অভিযানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, টাদের বুকে যন্ত্রপাতি বহন ক'রে 
নিয়ে যাবার জন্যে, এবং চাদের পাথর ও মাটি বহন ক'রে চাদের ভেলায় নিয়ে আসার 

জন্যে, তারা একটা রিক্সা-গাড়ি (Modular Equipment Transporter ), সংক্ষেপে 
MET, সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান। এতে তাদের কাজকর্ম করতে এবং মাল বহন করতে 
অনেক নুবিধা হয়েছিল । 


এবারে অভিযাত্রীর| চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রায় ৯২ ঘন্টা সময় হেঁটে বেড়িয়েছেন, আর মোট 
প্রা তিন কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছেন । 


পরিশিষ্ট ১৬৩ 


এর আগের ছুটি অভিযানে মাকিন মহাকাশচারীরা চাদের যেসব অঞ্চল থেকে 
চাদের পাথর ও মাটি কুড়িয়ে নিয়ে এসেছেন, সেগুলি সবই চন্দ্রপৃষ্ঠের নিয়ভূমির। এসব 
অঞ্চল উচ্চভূমির তুলনায় অনেক পরে গড়ে উঠেছে। বাস্তবিক শেপার্ড এবং মিচেল 
চাদের ‘কোন্‌’ নামক জালামুখ (০০29 crater )-এর কিনারা থেকে শ্বেতাভ প্রস্তরখণ্ডের 
যেসব নমুনা কুড়িয়ে এনেছেন, সেগুলিই এখন পর্যন্ত প্রাচীনতম চান্দ্র শিলা বলে প্রতিপন্ন 
হয়েছে। এদের বয়স কমপক্ষে ৪৬০ কোটি বছর। 


নো] 


চিত্র ৭৪ । মাতে উদ নিত রিনা গা ডট একজন হকার 
পরীক্ষা ক’রে দেখেছেন। J 
[ ইউ. এস্‌. আই. এস্‌-এর সোঁজন্তে প্রাপ্ত ] 
এবারই প্রথম চাদের উচ্চভূমি অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পার্বত্য অঞ্চল থেকে 
প্রস্তরখণ্ সংগ্রহ করা হয়েছে। চন্দরচারীর! প্রায় এক ফুট ব্যাসের চার-পীচটি প্রস্তরখণ্ 


১৬৪ চল যাই চাদের দেশে 


এবং আরও অনেক শিলা নিয়ে এসেছেন । এবারে তারা প্রায় €* কিলোগ্রাম (প্রায় 
১০৬ পাউণ্ড ) পাথর ও মাটি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন | 

এই অভিযান প্রসঙ্গে মিচেল বলেছেন,_আমরা যেখানে নেমেছিলাম, সেই জায়গাটি 
ছিল ঢেউ-খেলানো, উচু-নীচু। এজন্য মাত্র দেড়শ” গজ দূরের কিছুই আমাদের 
নজরে আসতে না, দৃষ্টি অবরুদ্ধ হ’ত। পথের নিশানা রাখাও এজন্য কঠিন হয়ে 
দাড়িয়েছিল। 

চাদের প্রার্কতিক দৃশ্ঠ সম্পর্কে অধিনায়ক শেপার্ডএর একটি মন্তব্য বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেছেন,_-1197৩ are no trees 7 the near horizon is. 
very close ; There’s no colour difference as on Earth, just the 
starkness of the place. 


এই অভিযানে চন্দ্রচারীদ্বয় চন্দরপৃষ্ঠে দশটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি স্থাপন ক’রে এসেছেন | 
এদের সাহায্যে চাদের অতি হালকা আবহমণ্ডল, চন্দ্রপূষ্টে সৌর কণার সংঘাত এবং 
আরও নান! বিষয়ে তথ্যাদি সংগৃহীত হবে । এবারই প্রথম চন্দ্রচারীর! কৃত্রিম উপায়ে 
চন্দ্রপৃষ্ঠে কম্পন স্ষ্টি ক'রে তার গতি-প্রক্কৃতি পর্যবেক্ষণ করেছেন, এবং তা থেকে চন্দ্রের 
প্রাথমিক স্তরের গভীরতার পরিমাপ করেছেন। এর ফলে জানা গেছে যে, 
চন্দ্রপৃষ্ঠের প্রাথমিক স্তর প্রায় ৫* মাইল গভীর । 

স্থতরাং, একথা অনায়াসে বল! যায় যে, বৈজ্ঞানিক তথ্যান্ন্ধানের দিক দিয়ে এই 
অভিযান পূর্বেকার অভিযানসমূহের তুলনায় অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ । 

আযাঁপোলো-১৫ অভিযাঁন-_-১৯৭১ খ্ৰীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই তিনজন মাকিন 
মহাকাশচারী, ডেভিড স্কট (অধিনায়ক ), জেমস্‌ আয়উইন এবং আলফ্রেড ওয়ারডেন, 
আযাপোলো-১৫ মহাকাশযানে চড়ে চাদের দিকে যাত্রা! করেন । 

২৪শে জুলাই, ভারতীয় সময় শুক্রবার রাত্রি ৩টা ৪৬ মিনিটে, স্কট ও আরউইন, 
চাদের ভেলা ‘ফ্যাল্‌কন্‌' বা 'বাজপাখী'-তে চড়ে চাদের 'আ্যাপেনাইন-হ্যাডলী” এলাকায় 
অবতরণ করেন, এবং প্রায় ১৫ ঘণ্টা ভেলার মধ্যে বিশ্রাম করেন । 

ভারতীয় সময় শনিবার সন্ধ্যা ৭ট! নাগাদ ভেলার ঢাকনা খুলে প্রথমে স্কট বেরিয়ে 
এলেন, তার পেছনে আরউইনও । একদিকে সুউচ্চ আযাপেনাইন পরত, অন্যদিকে ১. 
শত ফুট গভীর হাডলী গিরিখাদ, আর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অসংখ্য ছোট-বড় খাদ । 
আগেকার কোনো অভিযানেই মহাকাশচারীর1 এমন দুর্গম স্থানে অবতণ করেন নি! 
এই অঞ্চলে সৌর মলের প্রাচীনতম শিলাখণ্ড ছড়িয়ে আছে ব'লে বিজ্ঞানীরা! অনুমান 
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করেন । সেই শিলাখণ্ডের অন্ততঃ কিছুটা পৃথিবীতে নিয়ে আদার নির্দেশ দিয়ে তাদের 
সেখানে পাঠানো হয়। 

এরপর পৃথিরীর মানুষ টেলিভিপনে দেখল, চাদের ভেলা! থেকে একটি মোটর গাড়ি 
ধীরে ধীরে নামানো হ’ল, যেন গ্যারেজ থেকে একটি মোটর গাড়ি বেরিয়ে এসে চাদের 
মাটিতে পড়ল। এর নাম লুনার রোভার’ ৷ 

স্কট ও আরউইন তাতে উঠে বসলেন এবং সামনের ষ্টিয়ারিং চেপে ধরে গাড়িখানি 
চালাতে শুরু করলেন। পৃথিবীর মানুষ দেখতে পেল, ধৃলি-সমাকীর্ণ চান্দ্র উপত্যকায় 
দু'জন আরোহীপহ বিদ্যুৎচালিত মোটর গাড়িখানা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। 
পৃথিবীর মানুষ এই প্রথম চাদের বুকে মোটর গাড়ি চালিয়ে এক নূতন রেকর্ড স্থাপন 
কারুল। 

এদিকে মূল মহাকাশ-যানের চালক ওয়ারডেন তখন নিঃশব্দে অবিরাম চন্দ্র প্রদক্ষিণ 
ক'রে চলেছেন, ফটো] তুলছেন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন এবং মাঝে মাঝে 
ওপর থেকে স্কট ও আরউইনকে দেখে নিয়ে আবার চান্দ্র দিগন্তের ওধারে চলে 
যাচ্ছেন। 

স্কট ও আরউইন মোটর গাড়িতে ক'রে চাদের আযাপেনাইন-হ্থাডলী এলাকায় ঘুরে 
বেড়ালেন, সেখান থেকে পাথরকুচি কুডালেন, চাদের সর্বাধিক দুর্গম অঞ্চল, উপত্যকা, 
গিরিসংকট ও গিরিখাদের সুন্দর ও ভয়াবহ সব দৃশ্য নিজেরা দেখলেন, এবং পৃথিবীর 
মানকে সেসব দেখালেন । 

আপোলো-১৫-এর মহাকাশচারীরাও চন্্র-পৃষ্ঠের হাডলী খাদ-এলাকায় অনেকগুলি 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি স্থাপন ক'রে এসেছেন। এসব যন্ত্র যেসব তথ্য প্রেরণ করেছে 
তাদের উপর ভিত্তি ক'রে অনেক নতুন নতুন অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। 

ভৃ-পদার্থ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণাগারের বিশিষ্ট ভূকম্পন বিশেষজ্ঞ ডঃ ল্যাথাম 
বলেছেন যে, চন্দ্রগর্ভ হয়তে| নান] স্তরে বিভক্ত। চাদের উপরিভাগের কঠিন ২৫ 
কিলোমিটার পরিমিত স্তরটি নানা উপাদানে গঠিত। তারপর আরম্ভ হয়েছে এর 
দ্বিতীয় স্তর । এই স্তর অন্ততঃ ১০০ কিলোমিটার গভীর । এখানে চাদের গঠনে 
আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। নানা অজ্ঞাত উপকরণ দিয়ে এই স্তর 
গঠিত। 

এর আগে অবশ্য ডঃ ল্যাথাম বলেছিলেন যে, চন্দ্রগর্তে কোনো স্তর নেই। কিন্তু 
আযাপোলো--১২, ১৪ এবং ১৫ অভিযানের ফলে যেসব নতুন নতুন তথ্য সংগৃহীত 


১৬৬ চল বাই চাদের দেশে 


হয়েছে, তাদের উপর নির্ভর ক'রেই ডঃ ল্যাথাম তীর পূর্ব অভিমত পরিবর্তন করতে বাধা 
হয়েছেন ।* 

বিজ্ঞানীরা বলেন, চাদ স্থষ্টির প্রথম পর্যায়ে একটি গ্রহাপুর সংঘাতে তার বুকে সি 
হয়েছিল বর্ধণ-সাগর ( Mare [mnbrium )। এর নিকটস্থ ফা মরো” এলাকা থেকে 
যে সকল উপকরণ উপরদিকে ঠেলে উঠেছিল, সেগুলি দিয়েই তৈরি হয়েছে আ্যাপেনাইন 
পর্বতমালা ৷ মধ্যভাগে ককেপার্‌ পর্বতমাল! তৈরি হয়েছে, এর চেয়েও প্রাচীন, 'স্রিগ্ধ- 
সাগর” ( Mare Serenitatis )-এর উপকরণ দিয়ে । সুউচ্চ আযাপেনাইন পর্বতের 
সন্মুস্থ হাডলী খাদ এ পাৰ্বত্য অঞ্চলেরই অন্যতম অংশ । 

স্কট ও আরউইন এ অঞ্চলে পুগ্থানুপুঙ্থরূপে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন, ইতন্ততঃ 
ছড়ানো অনেক রকম পাথর ওখান থেকে কুড়িয়ে এনেছেন । এবার পাথর আনা হয়েছে 
অনেক বেশী প্রায় ১৮০ পাউও। শুধু তাই নয়, আযাপেনাইন পর্বতের গা থেকে 
খানিকটা পাথরও তারা কেটে নিয়ে এসেছেন । এইসব পাথর বিভিন্ন ল্যাবরেটারীতে 
বিশ্লেষণ ক'রে দেখা হচ্ছে। 

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই অভিযানে যে-সব পাথর এবং পাথরকুচি সংগ্রহ করে 
আনা হয়েছে, সেগুলি বিশ্লেষণ ক'রে দৌরজগতের উৎপত্তি সম্পর্কে আরও অনেক নৃতন 
খবর জানা হয়তো সম্ভব হবে। 

আযাপৌলে1-১৬ অভিযাঁন-_-এই অভিযান পরিচালিত হয় ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের 
এপ্রিল মাসে । জন ডব্লিউ. ইয়ং (অধিনায়ক ) এবং চার্লস্‌ এম্‌. ডিউককে নিয়ে চাদের 


* সম্প্রতি একটি খবরে প্রকাশ (১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ, মে মাস ), একটি উজ্ধাপিও চন্দ্র-পৃষ্ঠে আঘাত 
করে| এর ব্যাস ছিল প্রায় দু'মিটার। আযাপোলো1-১৪-র মহাকাশচারীর1 যে জায়গায় অবতরণ 
করেছিলেন, তার প্রায় ১৪ কিলোমিটার উত্তরে এই উদ্ধাপিণ্ডটি আঘাত করে। মহাকাশচারীরা! 
যেসব যন্ত্ৰ রেখে এসেছেন, তাতে এই আঘাতজনিত কম্পন ধর! পড়েছে। 

কম্পনের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য ক’র্ে কলক্বিয়! বিশ্ববিদ্তালয়ের ডঃ ল্যাথাম এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছেন যে, পেঁয়াজের মতো কতকগুলি স্তর দিয়ে চন্ত্রগর্ভ গঠিত। চন্্র-ত্বকের গভীরতা ৬১ কিলো 
মিটার (ভু-ত্বকের প্রায় দ্বিগুণ )। চাদের উপরের দিকে যেদব পাহাড়-পর্বত রয়েছে ষেগুলি নিরেট 
পাথর দিয়ে তৈরী। আর এসব পাহাড়ের নীচে রয়েছে মাটির মতো! জিনিসের একটি স্তর । 

ডঃ ল্যাথাম বলেছেন, চন্দ্রের কম্পন-তরলের গতির হার চন্দ্রদেহের ৬১ কিলোমিটার গভীরে গিয়ে 
পরিবতিত হয়। এরপর কম্পন-তরঙ্গ ৯৬৫ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত অপরিবতিত খাকে। 

চন্্রের গভীরতম প্রদেশে যে স্তরটি রয়েছে, সেখানে কম্পন-তরগ্রের গতিবেগ প্রতি সেকেও ৮ 


কিলোমিটার। পৃথিবীর গভীরতম প্রদেশেও কম্পন-তরঙ্কের গতিবেগ প্রায় এই রকম । এও একটা 
উল্লেখযোগ্য বিষয় । 


পরিশিষ্ট ১৬৭ 


ভেলা 'ওরায়ন” ২১শে এপ্রিল সকালে চাদের “দেকার্তে (7999০979 ) নামক উচ্চভূমি 
( High lands )-তে অবতরণ করে। মূল মহাকাশ-যানে ছিলেন টমাস ম্যাটিংলি। 
অবতরণের অল্পক্ষণ পরেই অধিনায়ক ইয়ং ‘ওরায়ন’ থেকে বেরিয়ে আসেন। কয়েক 
মিনিট পরেই ডিউকও সেখানে পদার্পণ করেন। তারপর পূর্বেকার অভিযানের মতে! 
এবারও বিদ্যুৎ-চালিত মোটর গাড়িতে ক'রে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করেন, যন্ত্রপাতি বসান এবং অনেক পাথর ও মাটির নমুনা (প্রায় ২০০ পাউণ্ড ) সংগ্রহ 
করেন। 

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, চাদের এরকম দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে পৃথিবীর কোনো 
মানুষ এর আগে পদার্পণ করেনি । 
পূর্বেই বলা হয়েছে যে, চাদের বুকে এক-একটি জালামুখ (07৫৮ ) থেকে অনেক 
সাদা রেখা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে দেখা যায়। চন্দ্রচারীরা ওখানে আধ 
মাইল ব্যাস বিশিষ্ট যে দু'টি জালামুখের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিচরণ করেছেন, সেখানে এরূপ 
অনেক রেখা পৃথিবী থেকেই দেখা যায়। তারা এই অঞ্চলের নানা জায়গা থেকে 
রেকর্ড-পরিমাণ (২১৩ পাউও ) চান্র-শিলা নিয়ে এসেছেন । বিজ্ঞানীরা আশা করেন, 
এগুলি বিশ্লেষণ ক'রে এসব রেখা সম্পর্কেও কিছু নৃতন তথ্য নিশ্চয়ই জানা বাবে। 
আর একটি কথা । চাদের উচ্চভূমিতে পরপর যেসব অভিযান চালানো হয়েছে, 
তাদের স্থান নির্বাচন করা হয়েছে একটা পরিকল্পনা-মাফিক, বেশ হিসেব করেই । ধরা 
যাক, একটি ত্রিভুজের শীর্ববিন্দু( ৮০75% )-তে স্থাপিত হয়েছে আযাপোলো-১৫ স্টেশনটি, : 
তাহলে তার ভূমি (56 )-তে বাম কোণের খুব কাছাকাছি দু'টি জায়গায় স্থাপিভ 
হয়েছে আপোলো-১২ এবং আপোলো-১৪ এই ছুঃটি স্টেশন। আর এ ভূমির ডান 
কোণে স্থাপিত হয়েছে আযপোলো-১৬ স্টেশনটি। ত্রিভুজের এই তিনটি বিন্দুর যে-কোন 
দু'টির মধ্যে দুরত্ব হ’ল প্রায় ৬০০ মাইল। বিজ্ঞানীদের আশা, এইভাবে চাদের উচ্চ- 
ভূমির একটা বিরাট অঞ্চলের পাথর ও ধুলো-মাটির পরিচয় তারা জানতে পারবেন । এই 
কারণে আপোলো-১৬ অভিযানটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলা যায় । 

আাপোঁলো-১৭ অভিযান--এই অভিযান শুরু হয় ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ, 
ব্ুহস্পতিবার । অভিযাত্রী তিনজন-_ইউজিন সারনান্‌ (অধিনায়ক ), হ্যারিসন স্সিট 
(চাদের ভেলার চালক ) এবং রোনাল্ড ইভানস্‌ (মূল মহাকাশযানের চালক )। এই 
অভিযানটি পরিচালিত হয় টাদের “মারে” বা সাগর অঞ্চলের নিম্নভূমিতে। আর এটিই 
ছিল আযাপোলো পর্যায়ের শেষ অভিযান । 


১৬৮ চল যাই চাদের দেশে 


ছ’টি সফল অভিযানের মধ্যে এটিই ছিল সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী প্রায় ১২২ দিন। 
এবার তীরা চাদে অবস্থানও করেছিলেন সবচেয়ে বেশী সময়_ প্রায় ৭৫ ঘণ্টা । আর 
পাথর এনেছেন সবচেয়ে বেশী_ প্রায় ১১৩ কিলোগ্রাম । ১৯শে ডিসেম্বর তারা নিরাপদে 
পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন । 

চ্্রপৃষ্ট পরিত্যাগ করার পূর্বে অভিবাত্রীরা চাদের বুকে রেখে এসেছেন এক বিদায়- 
বাণী । চন্দ্রধান চ্যালেঞ্তার-এর ফেলে আসা অংশে একটি ফলকে উৎকীর্ন রয়েছে 

“এইখানে ১৯৭২ খ্ৰীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পৃথিবীর মানুষের চন্দ্রঅভিযানের প্রথম 


পর্যায় শেয হ*ল। শাস্তির যে প্রত্যাশা নিয়ে আমরা এখানে এসেছিলাম বিশ্ববাসীর 
জীবনে তা প্রতিভাত হোক ৷” 


[বিশেষ দ্রষ্টব্য-_আ্যাপোলো। কর্মস্থচীতে প্রথমদিকে আযাপোলো-২০ পর্যন্ত 
অভিযান চালাবার পরিকল্পনা ছিল । কিন্ত বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে, ইতিমধ্যেই এতো৷ 
পাথর ও মাটি এবং তথ্য সংগৃহীত হয়ে গেছে যে, সেগুলি বিশ্লেষণ করতেই বহু বছর 
লেগে যাবে । স্থতরাং, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এইরূপ ব্যয়বহুল অভিযান আর না 
চালিয়ে, প্রাপ্ত নমুনা এবং তথ্যসমূহের বিশ্লেষণর দিকেই এখন বেশী ক'রে মনোযোগ 
দেওয়া দরকার । এজন্য আপোলো-১৭-কেই এই পর্যায়ের সর্বশেষ অভিযান বলে. 
নির্দিষ্ট করা হয়, এবং এর পরবর্তী অভিযানগুলি পরিত্যক্ত হয়। ] 


গাছ সম্পর্কে কুতক্গুল্লি জ্ঞাতব্য তথ্য 


১। পূর্ণিমার চাদ গোলাকার, কিন্তু তারপর রোজ চাদ কিছুট। ক'রে ছোট হ'তে 
হ'তে কান্তের মতো! সরু হয়ে যায় এবং অমাবস্তার রাতে তাঁকে একেবারেই দেখা যায় 
না। এরকারণ কী? 

চাদ পৃথিবীর একটি উপগ্রহ । পৃথিবীর আকর্ষণে বাধা পড়ে এ তার চারিদিকে 
ঘুরছে । এর নিজস্ব কোনো আলো নেই, সর্ষের আলোতেই এ আলোকিত। কিন্ত 
সুর্যের আলোয় চাদের যে অংশ আলোকিত হয়, তার সবটা পৃথিবীর দিকে ফেরানো! 
থাকে না। চাদের অবস্থান অন্ুদারে এই আলোকিত অংশ কখনও কম, আবার কখনও 
বেশী, দেখা যায়। প্রতি মাসে পুণিমার রাতেই শুধু পৃথিবী থেকে চাদের আলোকিত 
অংশ সবটা দেখা যায়। আর অমাবস্তার রাতে তা একেবারেই দেখা যায় না । কারণ” 
তখন চাদের আলোকিত অংশ থাকে পৃথিবীর উল্টো দিকে । 

স্থদূর নক্ষত্রম্লের মাঝে চাদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ ক’রলে বোঝা যায়, পৃথিবীর 
চারদিকে চাদের এভাবে ঘুরতে লাগে ২৭৯ দিন। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে পৃথিবী তার 
কক্ষপথে একটু এগিয়ে যায়, কাজেই এক পুণিমা থেকে আর এক পুিমা পর্যন্ত সময়ের 
ব্যবধান হয় প্রায় ২৯২ দিন। এজন্য চাদের একটা দিন বা! রাত্রির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫টি 
পাথিব দিনের সমান । অর্থাৎ, চাদের একটা পুরো দিন (দিন+রাজ্রি) এক চান্দ্রমাস 
অর্থাৎ প্রায় ২৯ই দিনের সমান । 

২। চাদ দেখতে একটি গোলকের মতো । এর ব্যাস প্রায় ২,১৬০ মাইল 
(৩,৪৭৮ কিলোমিটার ), অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ₹ অংশ । 

৩। এর ভর পৃথিবীর ভরের প্রায় ৯ অংশ, আর অভিকর্ষ পৃথিবীর অভিকর্ষের প্রায় 
ই অংশ । এজন্য পৃথিবীতে যার ওজন ৬০ কিলোগ্রাম, চাদে গিয়ে তার ওজন দাড়াবে 
১০ কিলোগ্রাম । 

৪। এর গড় ঘনত্ব জলের ঘনত্বের প্রায় ৩'৩ গুণ । পৃথিবীর গড় ঘনত্ব জলের 
ঘনত্বের প্রায় "৫ গুণ। 

৫। ছোটি এবং হালকা ব’লে চাদ তার চারদিকে কোনো আবহমণ্ডল ধরে 
রাখতে পারেনি । 

৬। পৃথিবীর চারদিকে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে চাদ কখনও ২,২৯৯ 
মাইল ( ৩,৫৬,৫৫০ কি. মি.) দূরত্বে চলে আসে, আবার কখনও ২,৫২,৭১: মাইল 
(৪,০৬,৮৬৩ কি. মি. ) দূরত্বে চলে যায়। এজন্য পৃথিবী থেকে তার গড় দূরত্ব দাড়ায় 
প্রায় ২৩৯,০০০ মাইল (৮৪,৭৯০ কি. মি-)। 


চল যাই চাদের দেশে 


৭1 পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে চাদের যতটুকু সময় লাগে, ঠিক সেই সময়ের মধ্যে 
চাদ নিজের মেরুদণ্ডের উপরও একবার পাক খায় । এজন্য চাদের একটা দিকই সব 
সময় পৃথিবীর দিকে ফেরানো থাকে৷ চাদের অন্য পিঠে কী আছে, পৃথিবী থেকে তা 
কখনও দেখা যায় না । 


৮। কোনো আবহমণ্ডল না৷ থাকায়, দিনের বেলায় চন্্রপুষ্টের উষ্ণতা ১০০৭ 
সেটিগ্রেডের উপরে উঠে ঘায়। পৃথিবীতে এই উষ্ণতায় জল ফোটে । ভূ-পৃষ্ঠ সবচেয়ে 
গরম হয় সাহারা মরুভূমি, কিন্তু সেখানেও উষ্ণত| ৫৮* সেটিগ্রেডের চেয়ে বেশী হয় না। 
আবার রাত্রিবেলা৷ চন্দপৃষ্ঠের উষ্ণতা নামতে নামতে __১:০* সেটিগ্রেডেরও নীচে নেমে 
যায়। ভূ-পৃষ্ঠে উষ্ণতা! সবচেয়ে নীচে নামে দক্ষিণ-মেরুতে, কিন্তু সেখানেও উঞ্চ্তা 
-৭৫৭ সেটিগ্রেডের নীচে নামে না'। অল্পসময়ের মধ্যে প্রায় ২৫০০ সের্টিগ্রেড উষ্ণতার 
তারতম্য সহ! ক'রে বেঁচে থাকা পৃথিবীর কোনো জীবের পক্ষেই সম্ভব নয় । 

৯। চাদ দেখতে অনেকটা বসন্তরৌগের আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত মুখের মতো | 
চন্দপৃষ্টে এখানে-ওখানে ছড়ানো রয়েছে অজস্র আগ্নেয়গিরির মুখবিবর বা! জালামুখ 
(Crater )| অধিকাংশ আগ্নেয়গিরির আকার পৃথিবীর আগ্নেয়গিরির মতোই ; আংটির 
মতে| উচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা খানিকটা গোলাকার সমভূমি, ঠিক যেন এক-একটি 
প্রাকৃতিক স্টেডিয়াম । আবার এক-একটির আকার ভারি অদ্ভুত, আগ্নেয়গিরির মুখ- 
বিবরের মাঝখানে রয়েছে দীর্ঘ ছু'চালো টিলা ( গিরিকেন্দ্রিক গহ্বর )। 


পৃষ্ঠ মোটেই সমতল নয়, উচু-নীচু ছোট-বড় অনেক পাহাড়-পর্বত' আর গর্তে 
ভত্তি। পৃথিবীর বরোচ্চ পর্বত-শৃঙ্গ এভারেন্ট-এর উচ্চতা প্রায় ২৯ হাজার ফুট । কিন্ত 
চাদের উচ্চতম পর্বত-শৃঙ্গ ‘মাউণ্ট লিবনিৎস* এর চেয়েও প্রায় ছ’ হাজার ফুট বেশী উচু। 
এছাড়া চাদের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অনেক কালো কালো ছোপ দেখা যায়। বিজ্ঞানী 


গ্যালিলিও এগুলিকেই সাগর ব'লে ভুল করেছিলেন । কিন্তু কালো ছোপগুলি সবই 
চাদের সমভূমি, এদের কোনটিতেই এক ফৌটা জল নেই। 


১০। মহাকাশের অভিযাত্রীর। সম্প্রতি চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ ক'রে দেখেছেন শুধু ধূ-ধু 
বিরস প্রান্তর । তার] বলেছেন-টাদের ধূসর ভূমি দেখতে অনেকটা মরুভূমির মতো, 
বালুকাময়, তার এখানে-ওধানে ছড়ানো রয়েছে ছোট-বড় পাথরের হুড়ি, আর বড় বড় 
পাথরের চাই। 


চাদের ধুসর মাটিতে মহাকাশচারীদের পা এক ইঞ্চি কি দু’ ইঞ্চি প্রায় বসে যাবার 


পরিশিষ্ট ১৭১. 


" উপক্রম হয়েছিল৷ মাত্র তিন ইঞ্চি গভীরতায় স্যাতস্যাতে মাটি পাওয়া গেছে । তবে 
তাতে জল পাওয়া যায়নি । 

শান্ত-সাগর এলাকা থেকে কুড়িয়ে আনা পাথরকুচির মধ্যে যে-সব গ্যাস পাওয়া 
গেছে, সেগুলি বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছেন চান্দ্র গবেষণাগারের চারজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ; 
এ'রা হলেন নিউ ইয়র্ক স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ শেকার ও ডঃ ফাঙ্কহাউসার, জারমানির 
্যাক্স প্যান্ক ইন্টিউটের ডঃ জারিঙ্গার এবং হিউদ্টনের মহাকাশ-ঘ'টির ডঃ বোগার্ট 

এরা ঘোষণা করেছেন যে, পাথরকুচিগুলিতে কুক্মতম পরিমাণে যে-সব গ্যাস পাওয়া 
গেছে, তা থেকে বোঝা যায়, পাথরগুলি পৃথিবীর প্রাচীনতম পাথরগুলিরই সমবয়সী । 
তাছাড়া পাথরকুচিগুলি অবিরাম মহাকাশ-রশ্মির বর্ষণের মধ্যে কাটিয়ে এসেছে, সে 
প্রমাণও মিলেছে । সব মিলিয়ে প্রমাণিত হয়েছে, চাদের শান্ত-সাগর এলাকায় পাথর- 
কুচিগুলি আড়াই শ’ কোটি বছর থেকে সাড়ে তিনশ” কোটি বছর কাটিয়েছে এবং এই 
দীর্ঘকাল হূর্ধদেহ থেকে কিচ্ছুরিত তেজকস্কিয় রশ্মি তাদের উপর অবিরাম বষিত হয়েছে। 

বিজ্ঞানীর! ইতিমধ্যে পাথরকুচিগুলি সম্পর্কেও প্রাথমিক সমীক্ষা শেষ করেছেন । 
কতকগুলি মৌলের পরিমাণ পৃথিবীর তুলনায় অনেক বেশী, আবার কতকগুলির পরিমাণ 
খুবই কম। তাছাড়া এগুলির মধ্যে কাচ-জাতীয় জিনিসের সন্ধান পাওয়া গেছে। 
তাই তীরা মনে করেছেন যে, চাদের বিবর্তনের ইতিহাস পৃথিবী থেকে অনেকাংশে 
আলাদা । এসম্পর্কে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে । 

১১। চাদের পাথর ও মাটির কোনও নমুনাতেই আজ অবধি এক ফোটা জলেরও 
সন্ধান পাওয়া যায়নি, যদিও পৃথিবীর সবচেয়ে শুদ্ধ পাথরের মধ্যেও জলের অস্তিত্ব প্রমাণ 
করা সম্ভব হয়। তবে কোনো! কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন, চাদের স্থউচ্চ প্বত-শিখরে, 
অথবা মাটির নীচে, জমাট বরফরূপে জল থাকলে থাকতেও পারে। তবে এ সম্পর্কে 
কোন নিশ্চিত প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি । 

১২। চাদে কোনে! রকম জনপ্রাণী থাক! সম্ভব নয়, অন্ততঃ আমরা যেরকম জীবন 

" দেখতে অভ্যস্ত, সেরূপ তো নয়ই । মহাকাশচারীরা চাদের বুকে অতীত বা বর্তমান 
কোনরূপ জীবনেরই সন্ধান পাননি; তার! যে-সব পাথর ব| মাটির নমুনা নিয়ে 
এসেছেন, সেগুলি পরীক্ষা ক'রেও কোন প্রকার জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায়নি । 


এই লেখকের অন্যান্য বই 


আকাশ ও পৃথিবী (রবীক্্র-পুরস্কার-প্রাপ্ত ) 
বিজ্ঞানের বিচিত্র বার্তা (ইউনেস্কো -পুরস্কার-প্রাপ্ত ) 
জ্ঞানের আলো! জাললো যারা 

বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী 

পেট্রোলিয়ম 

জড় ও শক্তি 

জীবের ক্রমবিকাশ 

বরণীয় বিজ্ঞানী, স্মরণীয় আবিষ্কার 

দেখে শেখ 


সাবধান, জীবাণুরা নিকটেই আছে! 
জাতীয় ফুল-ফল, পশু-পাখি ও খাদ্ধশস্ত 
প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পরিবেশ-সংরক্ষণ (যন্স্থ) 


লেখক ডঃ মৃত্যু্জয প্রসাদ গুহ-র জন্ম ১৯১৯ 
খ্রীষ্টাব্দে, ‘বাংল! দেশ’-এর ময়মনসিংহ জেলার 
নেত্রকোণায়। পতা রমণীকান্ত গুহ, মাত৷ 
ইন্দুবাল৷ গুহ । আঁদ-নিবাস এ’ দেশেরই 
টাঙ্গাইলে । বর্তমান নিবাস বৃহত্তর কলকাতার 
অন্তর্গত বেলগাছিয়ায়। 
শিক্ষা প্রথমে রাজশাহী কলেজে, পরে 
প্রোসডোন্স কলেজে । রসায়ন-শাস্ত্রে অনার্স ময়ে 
বি. এস্ীস. পাশ করেন ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে, 
তারপর ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে এ বিষয়েই কালিকাত। 
'বশ্বাবদ্যালয়ের এম্‌. এস্‌-সি. পরীক্ষায় প্রথম 
শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান আঁধকার করেন। 
তান ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে কানংহাম 
মেমোরত্যাল পুরস্কার, ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রাফথ মেমোরআ্যাল পুরস্কার এবং ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে 
কাঁলকাতা বিশ্বীবদ্যালয়ের ভি. ফিল. ডিগ্রী পান। তার গবেষণার বিষয় দেশ-বিদেশে উচ্চ 
প্রশংাসত হয়েছে এবং পাঠ্য-পুস্তকে ও ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাঁশত ‘Wealth of India’ 
গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। 
তার বিজ্ঞান-ভীত্তক গ্রন্থ ‘আকাশ ও পৃথিবী’ ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিত 
হয়। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইউনেসৃকো-পুরস্কার পেয়েছে তার “বজ্ঞানের 'বাচত্র বার্তা । আর 
চিল যাই টাদের দেশে" গ্রন্থটি ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে শিশৃ-সাহিত্যে রাষ্দীয় পুরস্কারের গোঁরব 
অর্জন করে। | £ 
আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম_জীবের ক্রমাবকাশ’, “বিজ্ঞানের বিচিত্র কাঁহনী’, 
বিরণীয় বিজ্ঞানী, স্মরণীয় আবিষ্কার’, ‘দেখে শেখ’ ইত্যাঁদ । 
আজ অবাঁধ শতাধিক প্রবন্ধ বিভন্ন পত্র-পাত্রকায় প্রকাশিত হয়েছে। এদের মধ্যে শিশুসাথা, 
সন্দেশ, রামধনু, ভারতবর্ষ, মান্দরা, প্রবাসী, বসুধারা, দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, আজকাল, 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান, িশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং জ্ঞান-বিচিন্রার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ 
রাজশাহী, প্রোসডেন্ি, হুগলী মহসীন, মৌলানা আজাদ ও কৃষ্ণনগর কলেজে [তান 
অধ্যাপনা করেছেন। আর. জি. কর মোডক্যাল কলেজে রসায়ন-শাপ্্ের অধ্যাপক এবং বভাগীয় 
প্রধানরূপে কর্মভার গ্রহণ করেন ১৯৬৬ প্রীষ্টান্দের জানুয়ারীতে । ১৯৭৮ শ্বীষ্টাব্দের শেষে সেখান 
থেকেই তান অবসর গ্রহণ করেছেন। অবসরকালে এখন সাহিত্য-চর্চা করেন । 
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